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অন্ুবাদকের নিবেদন 


দিব্য জীবন বার্তা ( ১ম খণ্ড) শ্রীঅরবিন্দের [16 10:5176 (০1 1) 
গ্রন্থের মম্মান্ুবাদ, আক্ষরিক অন্থবাদ নহে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম একটু 
ক্ষেপে প্রতি অধ্যায়ে শ্রমরবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মন্শ যতটুকু 
বুঝিয়াছি তাহাই বলিব। মেইজন্ত প্রথম ছুই তিণ অধ্যায়ে মূল হইতে 
অল্প কিছু বাদ দিয়াছি, কিন্তু পরে মনে হুইল, সেরূপ কারলে শ্রীমরবিন্দের 
কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার পক্ষে বাধা হইবে, কারণ অপ্রয়োজনীয় 
কোন কথাই তিনি বলেন নাই। তারপরে খতদুর পারিয়াছি মূলে যাহা 
আছে তাহার সকল ভাব রক্ষা করিবার চেষ্ট। কবিয়াছি। এ অতি কঠিন 
কার্যে কতদূর সফলকাম হইয়াছি তাহা স্থধী গণের বিচাষ্য | 

শ্রীঅনির্বাণ কৃত অতি হ্ৃন্দর অস্থবাদ থাকিতে কেন এ দুরূহ কার্ষ্যে 
আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার একট! কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সে অনুবাদের 
অতি উচ্চাঙ্গের ভাষা মাধুর্য ও কবিত্বময়, ওদ্গুণ সম্পন্ন ওরূপ বৈশিষ্ট- 
পূর্ণ ভাষ। আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই আমি 
মনে করি শ্রীঅনির্বাণের “দিব্য জীবন; বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের অন্যতম । 
কিন্তু তৎসত্বেও তাহাতে বাঙ্গালা ভাষাতে সাধারণতঃ চলিত নাই, সংস্কৃত 
শাস্ত্রের তাহার নিজের বিশাল জ্ঞান ভাগার হইতে, তেমন কথ! এত 
অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে গ্রস্থখানা অতি 
দুন্ধহ হইয়াছে । ধাহার ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এমন অনেকেও 142 
[)£51186 পড়িয্না ভালভাবে বুঝিতে পারেন ন।। অথচ তাহাতে যে অমুতময় 
ভাবধারার প্রবাহ আছে, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় 
সকল দর্শন ও সাধন পথের সমন্বয় ও সামপ্রশ্ত আছে, যে পরম আশা 
ও আশ্বাসের বাণীর সাক্ষাৎ তাহাতে পাওয়া যায়, তাহ। আর কোথাও 
তেমন ভাবে আছে বলিয়া আমি জানি না বা বিশ্বাসও করি না। এই 
অমূল্য সম্পদ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের হাতে তুলিয়৷ দেওয়ার আঁকাঙ্ষা 


আমাকে মাঝে মাঝে আকুল করিত। এমন সময় অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য 
ভাষায় 1:16 191%16এর একটা অনুবাদ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। 
নিজের অযোগ্যতা এবং অপট্তার স্পষ্ট জ্ঞান থাকা সত্বেও এই প্রস্তাবে 
সম্মত না হইয়া পারি নাই। কাধ্যারস্ত করিয় শ্রশ্রীমার নিকট আমার 
সন্কল্পের কথা জানাই এবং তাহার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। 
তাহার পর প্রায় একবৎসরব্যাপী যত্ব ও চেষ্টার ফলে মূল সম্বন্ধে আমি 
যাহা বুঝিয়াছি এবং ভাষায় তাহার যে রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছিঃ 
তাহ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি । যাহার! ইংরাজী জানেন না অথবা 
যাহা জানেন তাহার সাহায্যে [166 10151 বুঝিতে পারেন ন। তাহাদের 
পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা বুঝিতে ইহা! কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও আমার 
শ্রম সার্থক মনে করিব। 

এই অনুবাদ কাধ্যে যে সমস্ত বন্ধু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং 
ধাহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্বাহে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদিগকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

অবশেষে সানন্দ চিতে জানাইতেছি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এই 
বইএর আগ্োপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞত।- 
পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি-- 
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প্রথম অধ্যায় 
মানুষের আস্পুহ৷ 


যে সমস্ত উবা অনন্তকাল ধরিয়া পরপর আঁসিতেছেন তাহাদের 
প্রথমা এই উধাও সেই লক্ষ্য অন্ুসবণ করিয়া চলিতেছেন, যে লক্ষ্য 
ধরিয়। পূর্বববন্তিনী উযাসকল বিশ্বীতীত সভ্ভাতে মিলিয়। ধাইতেছেন ১ 
এ উষা আত্মপিস্তার করিতেছেন, যাহারা বচিয়া আছে 
তাহাদিগকে ফুটাইয়া। তুলিতেছেন, মরিয়াছিল এমন কাভাকেও 
জাগাঁহযা দিতেছেন ।.-*-*-কি তাহার লক্ষ্য বখন তিনি সামঞ্জস্য 
বিধান করেন সেই জমপ্ত উষাব সঙ্গে পর্ষে যাহারা দীপ্তিমন্ত 
ছিলেন এবং এখন যাচালা দীপ্টিমন্ত হইলেন ? পুরাতন উষাদেগ 
জন্য তিনি ব্যাকুলা এনং তাহাদের আলোককে পরিপূর্ণ করিয়। 
তোলেন ; তাহার দ্িন্যপ্রভ। সন্মথের দিকে বিস্কৃত করিয়। 
যোগস্থাপন করেন বাকী সেই সমন্ত উষার সঙ্গে যারা পরে 
আসিবেন। কুৎস আঙ্গিরস- -খখেদ €(১।১১৩।৮১ ১০) 

বিশ্বে এই যে দিব্যশক্তি তাঁভার দিব্যজন্ম বা আবির্ভাব তিন 
ধারায় ঘটে-_তাগারা সত্য, তাহার! কাম্য । অনস্তের মধ্যে 
বিস্/রলাভ করিয়া তিনি চলেন প্রকাশ্যে; তাঁগর দীপ্টছি পবিত্র 
ও আলোকময় এব* সব কিছুকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে 1." 
মন্ট্যের মধ্যে ধিনি অমৃত এবং যিনি সত্যকে পাইয়াছেন, তিনি 
দেবতা, তিনি বীর্যরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের 
মধাস্থিত দিব্য শক্তিসমূতকে কুটাইর। তুলিতেছেন ।**-*-"হে মভাবীধ্ধ্য 
ভূমি উখ্িত হও» সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ কর, ভাগনদ বিভৃতি 
আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তোঁলো । 

বামদেব--খগেদ (৪1১1৭ 7 ৪1২১১ 9181৫) 


২ দিব্য জীবন বানা 


স্মরণাতীত কাল হইতে দেখা গিয়াছে যে বখনই মাল্ষের চিত্ত জাগরিত 
»ইনাছে, তখনই ভাগার চিন্তা-জগতের সর্বোচ্চ সুরে দা অবস্থিত তাহাতে 
পৌছিতে চাহিয়াছে। ভগবানেব দিকে যাইবাঁর আকৃতি, পূর্ণতা প্রাপ্তির 
আবেগ, নিখাদ সত্য এবং অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান, অমরত্ব ও অমুতত্বের 
একটা! বোধ ও তল্লাভের ইচ্ছ। তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে । মাঁঝে মাঝে এ সমস্য 
তাহার কাছে অস্পষ্ট ও সংপরসম্থুল হইয়া উঠিলেও সে অস্পষ্টতা এবং সংশয় 
চিরস্থারী হইতে পারে নাই। তাইতো মানব-জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই 
প্রাচান উষা পুনঃ পুনঃ আসিরাছে-তাহার কাঁছে অবিশ্রান্ত অভীগ্পার বাণী 
বন করিয়। | বর্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই মান্ষ যখন বিক্লেষণ দ্বঃবা বাহ 
প্রকৃতিকে জয় করিরা, জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে তখনও তাহার অভুপ্ূ অন্তরে সেই আদিম অভীগ্দ। পুনরার জাগি 
উঠিতেছে। ভগবাঁন, আলোক, ন্বাধীনতা, অনৃতত্ব বেমন পুণাকালে 
তাার সর্বশ্রেষ্ঠ জাম্পৃগার বন্ত ছিল আজিও বেন তাহাই রহিয়াছে । 

অহমিকাক্রিষ্ট এই পাঁশব চৈতন্সের পক্ষে দিব্য পরমপুরুষকে জান। বা পাঁওয়। 
অথবা তাশাঁর সহিত এক হইব বাঁওয়া, আমাঁদের জড় মনের অস্পষ্ট প্রদোধালোক 
অতিমানসের পবিপূর্ণ জ্যোতিরুচ্ছাসে উদ্ভাসিত কর।, মাধিবাঁধি-প্রপীড়িত 
মানব-জীবনের ক্ষণিক তৃপ্তির মধ্যে স্বতঃম্ফুন্ত আনন্দ ও শান্তির পাঁবন প্রথাহিত 
করা, বাঁহা জগতের বান্ধিক নিন্নতি ও নিয়মের মধ্যে অনন্ত স্বাধীনতাকে স্ভাপিত 
করা, সদাপরিবর্তনঞল মন্ত্যদেহে অমৃতময় শাশ্বতজীবনকে আবিষ্ষারএবং লাভকরা, 
--এমনি করিয়া জড়ের মধ্যে পরমদেবতাঁকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত কর।, 
ক্রমপরিণতিণল প্ররুতির চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় ৷ কিন্ক সাধারণ জড়বুদ্ধি ইহ] 
স্বীকার করিতে চাঁর না, সে মনে করে নর্তমানে ভাঙার চৈতনধ বে অবস্থার 
পৌছিরাঁছে তাহাই তাগর সম্ভাবনার শ্ষে সীমা । এ আঁদর্শ বখন বর্তমান জীবন ও 
চৈতন্তের বিরোধী তথন ইহা নিশ্চবই মিথ্যা এবং নিষ্ষল। কিন্ত বদি জাঁমরা গভীর 
ভাঁবে বুঝিবাঁর চেষ্টা করি তবে দেখিব যে এই বিরোধ প্রক্কাতির অনভিপ্রেত তো 
নয়ই, বরং তাহার কনম্মপদ্ধতির সহিত গভীরভাবে সংগ্লিষ্ট। 

মূলতঃ জড়জীবন এবং মনের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতি সৌঘম্য ও সময় 
খুঁজিতেছে। মান্গষের জীণনে বে বিধোঁধ ও বেস্থর আছে তাহাতে 
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তাহার মনের বাবঙগারিক বা পাশব অংশ তৃপ্ত থাকিতে পাঁরে, কিন্ত ভাহার 
মন বখন পূর্ণরূপে জাগ্রত হয় তখন এ তৃপ্তি রাখা অসম্ভব। বাহিবের বিরোধ ও 
বেস্ুর তই প্রবল ভয়, যতই তাহাদের মিলন কর! অসস্ভব মনে হয়, ততই 
স্তর ভাবে প্রবুদ্ধ মনে তাহাদিগকে সমগ্িত করিবার চেষ্ট। চলিতে থাকে। 
প্রকৃতির মধো নানা বিরোধের যে সমন্বয় সাধিত হইতেছে তাল আমরা সর্বদ 
দেখিতে পাইতেছি । বে ছড়ের প্ররূতি অসাঁড়ত। তাচার মধো প্রাণের বিপুল 
ক্রিতাণীল প্রকৃতিকে বূপাষ়িত করিয়াপ্রাণী-জগতেন উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে 
ভাঁগর ক্রমশঃ উত্কর্ষ সাধন চলিতেছে | ইহাৰ পূর্ণ পবিণতি হইলে প্রাণীদেহ 
অমরত্ব লাভ করিবে । আবার একট! বড় ধিরোঁষ আমর। দেখিতে পাই চৈতামাা 
মন এবংবাহা স্প্টতঃ সচেতন নয় সেই প্রাণ ও জড়ের মধ্যে । এখানেও এই 
বিরোধের এক আশ্চর্য সমন্বয় হইয়াছে মাঁনবদেদ, এখানেও বেষ মহাশ্চর্যা 
সাধিত হইবে যখন মনকে সত্য এবং আলোক খুঞিয়। বেড়।ইতে হইবে না কিন্ 
'একট। সাক্ষাৎ এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করির! মন বার্ধ্যতঃসর্দখক্তি-মন্ত। লাভ 
করিবে । স্ৃতরাং বিরোধ ও প্রতিকূলত| দেখিলেই ভীত হইবার কারণ নাই। 
বিরোধের মধ্য দিয়া সমম্বর ফুটাইয়া তোলাই 'প্ররুতির কার্ধাপদ্ধতি। 
ক্রমপরিণতি ক্ষেত্রে আমর জড়ে প্রাণ এব* প্রাণে মনের উদ্ভব দেখিতে 
পাই বর্টে কিন্তু তাঙাঁর কাবণ খ্রজিয়া পাই না। বেদান্ত 'এ বিষষ্ে মে 
সিদ্ধান্থ করিয়াছে যে, জড়ে প্রাণ এবং প্রাণে মন অখ্রুত ভইয়া গুপ্তভাবে 
মবঠিত আছে, ইহা স্বীকার করিলে কারণ পাঁওরা! বায় । মাঁনস-চৈতন্ 
স'বৃত হইয়া প্রাণ এবং প্রাণ সংবু ভইর়। জড়ে পরিণত হইয়াছে । তাই 
জড় ইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে মনের বিকাশ সম্ভব তইরাছে। এবথা 
স্বীকানপি করিলে মার একটু অগ্রসর হইয়া আমরা বলিভে পাঁরি-_ 
বে অমনী বা মনের অতীত এক চেতনা সণ্বুত ভইয়। মনে পরিণত 
হইয়াছে । মন হইঙডে আবার সেই চৈতন্যের প্রকাশ হইতে পারে। 
ইভা স্বীকার করিলে মান্তষের মধ্যে ভগবান, আলোক, আনন্দ, স্বাধীনত।, 
অমরত্ব প্রভৃতির জন্য যে আকুল আকৃতি আছে-যাহা সকলের মধ্যে 
সমান পরিমাণে প্রকাশিত না থাকিলেও ল্লাধিক পরিমাণে সকলের 
মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাই--তাহার কারণ খু'জিযা পাওয়া বায়। 
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উদ্ধগতিণীগা যে প্রকৃতি এখানে জড়ের মধ্যে প্রাণের এবং প্রাণের মধ্যে 
মনের বিকাশের আবেগ সঞ্চার করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়াছে, সেই প্রকৃতি 
এখন মন্রে উপরের তব ফুটাইয়া তুলিতে চায়; তাহারই অলঙ্ঘনীয়্ 
আবেগ এই আকৃতিরূপে প্রকাশ পাইছে ইহা বুঝা সহজ ও স্বাভাবিক 
হর । ইহ! বল হইয়াছে যে প্রাণীদেহের জীবন্ত বীক্ষণাগারে প্ররুতি 
তাহার যুগ বুগান্তের সাধনায় মানব গড়িয়া তৃলিরাছে ; তাহা ভইলে 
মানুষের প্রীণ মনের বীক্ষণাগারে তারই সচেতন সহযোগিতায় অতিমাঁনব 
ধ| দেবতা গড়িবার সাধনাই ভপনতি চলিতেছে, অথব। আমরা কি ইহাই 
বগিতে পারি না যে মাগ্ষের এই মন্তা আধারে দিবাপুরুষকে মূ 
করিবার সাধনাই চলিতেছে ? কারণ উদ্ধগমনের মধ্যে প্ররূতি তার 
মধ্যে যাহা সুপ্ত বা গুণপ্তভাবে আছে শুধু তাঁগ প্রকাশ করিতে যে চার 
তাহা ননে, পরন্ত তাগার যে আন্মন্বরূপ ভাঁজ তাশার কাছে গুপ্$ এবং 
অন্ধকারাবুত আছে তাগর'ও স্পষ্ট এবং প্রকাশ্ত অগভূতি এবং সিদ্ধিও তাহার 
কাম্য । অতএব এই প্রগতির পথে কোথাও প্রকৃতিকে থামিতে বলিতে 
পারি নাযদি সে আরও অগ্রসর ভইয়া তার বর্তমান প্রকাশের 
অতীত ক্ষেত্রে পৌছিতে চায়, ভবে কোন কোন ধর্মবাদীর মত তাহার এ 
চেষ্টাকে বিকৃতম্পদ্ধ। ণ। বুক্তিবাঁদীর মত ইভাকে কল্পনার বিকার বা বিভ্রম 
বলিতে পারি না। 'একথ| বদি সত) হয় থে জড়ের ভিতরে দিব্য পুরুষই 
সংবুত ভইয়া আছেন 'এবং প্রকাশমাঁনা এই প্ররুতি তাগর গোপনসত্বায় 
শ্রীভগবানের সহিত একীভূত, তবে অন্তরে ও বাহিরে শ্রাভগবানের 
প্রকাশ ও অনুভন কর! মন্তা মান্ষের চৰ্ম ও পরম পুক্রযার্থ। 

চিরন্তন সমশ্তা এবং পরম বিস্ময়ের বিময় এই যে প্রারুত পাশবদেহে 
শাশ্বত সত্য ও সম্ভাবনা ফুটিরা উঠিতেছে, মর্ত্য আধারে অমৃতত্বের একট। 
মাম্পচা বা সত্য বাস করিতেছে, এক সার্বভৌম বিশ্বচতন্ত বহু সীমিত 
চিত্ত এবং খণ্ড অং এর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বিশ্বাতীত 
"মনির্দেশ্ট দেশ কাঁলের জতীত অথচ বাঁহা হইতে দেশ কাল ও জগৎ জাত 
হইয়াছে সেইরূপ এক সত্তভ। সদা বর্তমান রহিয়াছে এবং মা্ষ এই ছুই 
ভাবের নিন্তর অণস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও উচ্চতর অবস্থার 'অন্ভৃতি ও 
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সাক্ষাদর্পন লাভ করিতে পারে, এবিস্বীস মাুষের সহজাত সংস্কার, তাগর 
বোধিলব্ধ জ্ঞান এবং গভীর বিচারশীল বুদ্ধি ত্বীকার ও সমর্থন করে। 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহা প্রহেলিকা বা অসম্ভব বোধ হইলেও তাগাব মাজ্জিত 
বুদ্ধি অথব। বোধিচৈতন্টের উন্মেষে প্রশ্ফুটিত সহজ জ্ঞান ও অভীগ্পা সেই 
অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চাঁয়। সাধারণ তর্কবুদ্ধি অনেক সমর 
বলে যে এসব সমশ্ার সমাধান আজিও হয় নাই, স্তরা* ইহাদিগকে 
বাদ দিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমচের সমাধান চেষ্টায় 
'আমাদিগের নিযুক্ত থাকা উচিৎ। বশ্ব-তান্িকের এ উপদেশ মানুষ 
বহুবার শুনিবাছে কিন্ত তবুও পুনরায় এ সমস্ত জানিতে এন" পাইতে 
চাঙিরাছে, বরং বাঁধা পাইয়া তাহার জ্ঞানের পিপাসা আরও বাড়িয়া 
গিম্াছে। সেই পিপাঁপার ফলে সাঁধক-জীবনে সত্যের নব নব বূপ 
ফুটিরাছে। হযে প্রাসীন ধর্মমত সমুহ সংশর দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে অথব! 
যাহার প্রকৃত তাঁৎপধ্য লুপ্ত হইখাঁছে তার স্তানে দেখ দিয়াছে নব নব 
ধর্মের নৃতন আকার ও শক্তি। সত্যের পরিপূর্ণরূপ মান্চষ প্রথমেই 
দেখিতে পাঁয় না, অনেক সময় অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্কিন্ীন বিশ্বাসের মধ্য 
দিরাই তাঁচার প্রথম আভাস জাগে, কিন্ধ তাভার প্রকাশ অস্পষ্ট ব্যাহত 
বলিরাই তাহাকে অস্বীকার করা বা তাগীব মূল আরে! গভীরভাবে 
অন্গসন্ধান না কর! একপ্রকার অন্ধত।। থে সত্যের স্কুরণ বিশ্বের নিরতি, 
তাহার সাধনার পথ দুর্গম ও কষ্টসাধ্য অথবা তাহার পরিণাম 'প্রত্যঙ্গের 
অগোঁচর ভইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। ত্যাগ করিলে 'প্ররূতির 
সত্যকে অস্বীকার করা হইবে এবং তাহার গোপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোবণা করা হইবে, বর" যে আকৃতিকে বিশ্বজননী মান্মের ভিতর জাগাইয়। 
রাঁখিয়াছেন অভীগ্লার অনির্বাণ গোপন শিখারূপে, তাগকে স্বীকার করিয়। 
লইয় পূর্ণভাবে প্রজ্জলিত কর তাহার পৌরুষেব যথার্থ পরিচয় । এ আলোক 
আজ তাহার কাছে কুষ্টিত বা স্তিমিত হইলেও ইহার ক্ষণিক মাভাস স্টেমাঝে 
মাঝে যখন পাইয়! আসিতেছে তখন সেই "আলোকের ইসারানেই সে তাহার 
প্রকৃত পথ, মানব-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য দেখিতে ও জানিতে পারিবে । 


জে 





ধিসীয় অধ্যায় 


ঢুইগী নাস্তি বাদ 
(১) 
জড়বাদীর নাস্তি 
তিনি তপস্যাঁর দ্বার! চিৎশক্তিকে উদ্বোধিত কারিলেন এবং 
গীনিলেন যে অন্ধ বা জড় ব্রন্দ। কারণ জড় হইতে সকল সন্ভ 
জাত হর, জাত হইর। জড় দ্বার! তাচারা বর্ধিত ভর এবং এখান 
হইতে বখন চলিরা যার তখন জড়ের মধ্যেই অন্প্রবিষ্ট হয় । 
তারপর তিনি তাহার পিতা বরুণের কাছে গর]! বলিলেন-_ 
"ভগবন্, মামাকে ব্রহ্গ সন্ন্ধে উপদেশ দান করুন” কিন্তু তিনি 
তাকে বলিলেন “চিৎশক্তিকে মাবার তোষাঁর মধো উন্দীপ্ত 
কর, কারণ শক্তিই ব্রহ্ধ ।৮ 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( ৩।১-_১.) 


এই জগতে ভাগবত বা দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠাব বা মবণনীল স্ুল পার্থিব 
জীবনকে অমরত্ব ও অমৃতহ্েব ভাবে রূপাঁধ়িত করিবার জন্য ছুইটা সত্যকে 
জানা ও স্বীকার করা প্রয়োজন । নানা! দেভের মধ্যে বিনি বাস করিতেছেন, 
এই সদা পরিবর্তননীল নান! সাজে নিনি সজ্জিত হইতেছেন, তিনি নিত্য 
শাশ্বত পরমপুরুষ এবং এই সমস্ত দেহ ও সাজের যে জড়-উপাদান তাহাঁও 
তাহারই সাজের ও বাসের উপযক্ত, সার্থক ও মঙ্তান্‌-_-এউভয়ই সত্য না হইলে 
'জগতে দিব্য জীবন ফুটিতে পারে না। 

প্রারুত বুদ্ধির নিকট চিৎ ও জড় এ দুইটা একান্ত বিরে'ধী তন্ব। তাই 
দুল গ্রগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা! অসম্ভব মনে করিয়া, জীবন ও দেহ তুচ্ছ 
'জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়ি! ব। তাহাদের এড়াইযা ব্রন্ধে অনুপ্রবিষ্ট 
হইবার যে চেষ্টা দেখিতে পাই তার প্রতিকার ভইতে পারে; বদি 


জড়বাদীর শান্তি ্ 


উপনিষদে যে সত্য উক্ত হইরাছে যে .“জড় ও ব্রন্ধ' তাহাকে বুঝি ও স্বীকার 
করি এবং জড় জগতকে শ্রীভগবানের দেহ বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে 
সে বর্ণনার পূর্ণ মূল্য দিই। চিৎ এবং জড়ের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে এতই 
বিভেদ দেখা বায় যে তাহারা বে মূলতঃ একই, একথা আমাদের পক্ষে 
ধুঝা আরও কঠিন হয় যদি এ ছুএর মধ্যে ধারাাহিক আরও যে কতক- 
গুলি পর্ব আছে বথ প্রাণ, মন, মনের উচ্চতর ভূমিসকল এবং অতিমানস, 
তাহাদিগকে স্বীকার না করি। তখন মনে হয় চিৎ ও জড় যে বিবাহ- 
বন্ধনে বদ্ধ দেখিতেছি তা সখের বা শান্তির কারণ হয় নাই, এ বিবাহ 
বিচ্ছেদই সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপার। 

আমর! বদি বলি যে কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পুরুষ বা বিশুদ্ধ এক 
চিন্ময় সত্ত। এবং যাহার ক্রির! যক্ত্রের মত পরিচালিত হয় এমন একটী অটিং 
বস্ত বা শঞ্তিরপ। প্রকৃতিমাত্র আছে তবে আমাদের বুদ্ধি ও জীবনকে চলার 
পথে ইহাদের একজনকে অস্বীকার করিয়া অপরকে সত্য খলিয়া মানিতে 
হয়। তখন আমাদের চিন্তা, হয় চিৎকে কল্পনার ভ্রান্তি অথবা জড়কে 
ইন্দ্রিবোধের ভ্রান্তি মনে করিন্বা বসিবে। তখন জীবন ও চিস্তাধার! হয় 
চিৎস্বরূপের পরমানন্দের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, মিথ্য। এবং অসার ভাবিয়া জগত 
ভইতে, এমন কি নিজের নিকট হইতে পলাইতে চাহিবে অথবা নিজের অমৃতময় 
স্বরূপ বিস্থৃত হইয়। ভগবাঁনকে অস্বীকার করিয়া পশুত্বের সাধনাতেই মগ্ন হইবে । 
তাই দেখিতে পাই সাংখ্য দর্শন চিৎ স্বরূপ নিষ্ছিয় পুরুষ এবং জড়াত্মিক। 
বোধহীনা। ক্রিয়াশিল! প্রকৃতির মধ্যে কোন সাম্য খু'জিয়া না পাইয়া! প্রকৃতির 
সহিত সকল সম্বন্ধ শূন্য হই! যেখানে প্রকৃতি তাহার নিক্ষল ক্রিয়ার প্রতিবিশ্ 
'আর ফেলিতে পারিবে না, পুরুষকে সেই তার পরিণাম-শূন্য পরম প্রশান্তি 
বা স্বরূপে অবস্থিতিতে পৌছিতে বুলিরা জড় ও চিতের একান্ত বিরোধ 
মিটাইতে চাহিয়াছে। শক্করও তাঁহার জীবজগৎ পরিশুন্ঠ ব্রঙ্ম এবং বহু 
নাম-রপাত্সিক প্রকৃতির মধ্যে মিলন অসম্ভব বোধ করিয়াছেন, তাই 
তিনি পরম সং স্বরূপের শাশ্বত নৈঃশবের মধ্যে বহ্ছধা বিচিত্র হইলেও 
মিথ্য। প্রকৃতির একাস্ত অবসান করাইয়া এ দ্বন্দের মীমাংসা করিতে 
চাহিয়াছেশ। 


৮ দিব্য জীবন বার্তা 


জড়বাঁদীর সমাধান ইহা অপেক্ষা সহজ। ঈশ্বর বা! চিৎসত্তা্কে অস্বীকরি 
করিয়া জড় বা শক্তিকে একমাত্র তত্ব বলিয়া স্থির করিনা জড়বাঁদএকরূপ বাস্তব 
এক অদ্বৈতবাঁদ খাঁড়া করিয়াছে যাহী সঙ্জেই বুঝা বা বুঝাঁনো যাঁয়। কিন্ত 
জড়বাঁদীর পক্ষেও তাহার এ উক্তি কঠোরভাবে বজায় রাখা অসম্ভব তইর। 
পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করিয়। তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার 
কল্পিত দে অদ্ধর তব্বও অবর্তা পুরুষ বা অশব্ধ আত্মার মতই প্রত্যন্ষের অগোঁচর 
ও অজেয়। 

কিন্তু এইরূপে বিরোধের এক কোঁটিকে মিথ্যা বলিয়। অন্ত কোটিকে 
মানিতে গেনে মান্ধষের মন ও বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না অথব| তাহার জীবন সার্থক 
ও পরিপূর্ণ হয় না । সে চার এক পরিপূর্ণ সমম্বয়ের পথে তাহার অন্তর- 
চৈজ্যেকে পর্বে পর্ধবে অগ্রসর হইতে হইবে । এখন জড়কে বাহির হইতে 
দেখিয়া! ও বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান চলিতেছে, সেই বিশ্লেষণ প্রাণ 'ও মনের 
ক্ষেত্রে প্ররোগ করিয়াই হউক অথবা ভিতরের দিকে তাকাইয়৷ অন্তরের 
আলোকে আলোকিত করিয়া সমদ্বয়ের দৃষ্টি সাহায্যেই হউক তাঙ্গাকে 
এমন ক্ষেত্রে পৌছিতে হইবে যেখানে বহু বিচিত্র প্রকাশের শক্তিকে 
অস্বীকার লা করিয়া চরম এঁক্যের এক পরম প্রশান্তির দেখ। পাওয়া যাইবে । 
সেইরূপ উদার সমগ্বয্ের মধ্যে সমন্ত বিরোধের অবসান হইবে এবং আমাদের 
গ্রণ ও মন এখাঁনে নানারূপে বে এক পরমসত্তাঁর প্রকাশের জন্য স্থষ্ট হইয়াছে 
এই মুল সত্য আবিষ্কৃত হইবে । এই সত্যের সন্ধান পাঁইলে আমাদের বুদ্ধি 
চক্রাকারে ভ্রমণ ছাড়িয়া এমন এক সত্য কেন্দ্রে প্রতিঠিত হইবে বেখাঁনে 
উপনিষদের ব্রঙ্গের মত বিশ্বের বহুবিচিত্র কর্মে সানন্দে রত থাবিষ্বাও স্বপ্রতিষাঁয় 
ধ্ুব ও অঞ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারিবে । 

কিন্তু বখন ছন্দৌভঙ্গ হইয়াছে, ভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছে তখন 
এই ছুই তত্বের একটীকে তুপিয়া বা মন্বীকার করির। অন্যটাকে সত্য. 
বলির। একান্তভাবে ধরিবার একটা উপযোগিতা আছে। ইহা হইতেই 
সেই পরম সাম্যে ফিরিয়া আঁমদিবার পথ পাওয়া যাইবে। ফিরিয়! 
আলিবার পথে চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্তী মন ও প্রাণের একতরকে একাস্ত- 
ভাঁবে ধরিয়া একপ্রকার মতবাদ খাঁড়া কর] যাইতে পারে। তখন মনের 


জড়বাদীর নাস্তি ঈ 


ধারণা বা জীবনের শক্তিকে একমাত্র মৌলিক তত্ব এবং অন্য সমস্ত তত্ব 
পদার্থ বা ভাব তাহা হইতে জাত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে 
পাঁরে। কিন্তু এরূপ ব্যতিরেকী (55%:011151% ) মীমাঁংসাঁয় একটা অবাস্তবের 
সংস্পর্শ যেন সর্বদা লাগির! থাকে, যে মন শুধু ভাব লইয়া কারবার 
করে সে মন এ সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হইলেও মনের যে বাস্তববুদ্ধি আছে 
সে ইহাকে একস্থানে ক্রমাগত অস্বীকার করিতে থাকে। সে মন জানে 
যে তাহার পিছনে এমন কিছু আছে যাহ! শুধু মাত্র ভাব নয় অথবা এমন 
কিছু আছে যাহা শুধু মাত্র প্রাণবাযুর লীলা নন্ন। 'প্রীণ বা মনকে একান্ত 
ভাবে না ধরিঘা চিৎ বা জড়কে পরমতত্ব বলিমা ধরিলে বরং মন কিছুর্ষণ 
স্বস্তি পাঁয়। একান্তভাবে এ ছুইটীকে পৃথকভাঁবে দেখিবার পর ইহাদের 
সমদ্বরে সফলভাবে পৌছানো! যাইতে পাঁরে। স্বভাবতঃ ইক্জ্রিববোধ 
সত্তার অংশগুলিকেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পারে, ভাষাও তখনই স্পষ্ট হইয়া উঠে 
যখন বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ কোন কিছুকে সে প্রকাশ করে। এই ইন্্রিয়বোধ 
ও ভাষাঁর সাহাব্য লইয্বাই বুদ্ধিকে চলিতে হর, তাই যখন সে একত্ব খোঁজে 
তখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত বহু বৈচিত্র্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার 
করিরা কোন প্রকারে একত্বে পৌঁছান ছাড়া অন্য উপায় খু'জিয় পায় না। 
তাই »একত্বে পৌছিবাঁর জন্য কাঁধ্যতঃ সে জড় ও চিতের এককে রাখিয়া 
অপরকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা কত্পিতে থাঁকে। এ ছুইএর মূল 
সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইলে মনের পক্ষে হয় নিজেকে অতিক্রম 
করির| বাইতে হইবে অথবা বিকাশ ধাঁর। পূর্ণ করিয়া! এমন এক সত্যে পৌছিতে 
হইবে যাহা কোন বিশেষণ ঘর! ভাঁষায় প্রকাশ করা যায় না-_-মথচ তাহা যে 
কেবলমাত্র সত্য তাহা নহে, আমরা অনুভব দ্বারা তাগকে লাভ করিতেও পারি। 
আমরা যাত্রা শেষ করিয়া পথের মধ্যে কোন স্ানে থামিরা যাইতে যদি 
না চাই তবে যে পথে চলি না কেন অবশেষে আমাদিগকে এই সত্যেই 
পৌছাইতে হইবে। 

তাই আজ আমরা আবার সেই ছুটী চরম মতের সম্মুখীন হইয়াছি। 
বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষা দ্বারা এ দুইটা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে, অনেক যুক্তি বিচার 


ও অভিজ্ঞত। দ্বারা ইহারা জ্মধিত হইয়াছে বটে, কিন্ত বিশ্বমানবের সহজবুদ্ধি। 
২ 
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যে সকল সত্যের গোপন বিচারক, সার্বভৌম অত্যের রক্ষক ও প্রতিনিধি 
সে ইহার কোনটাকেই পূর্ণ সত্য বল্য়ি। গ্রহণ করিয়া! তৃপ্ত হইতে পাঁরিতেছে না। 
ইচ্ছার একটাকে বলিতে পারি জড়বাঁদীর নান্তি, যাহ! জড়কে, জগৎকে, 
প্রকৃতিকে সত্য বলির চিৎকে, আম্মাকে বা পুরুষকে অস্বীকার করিয়াছে, 
অপরটাকে জন্গ্যাসীর নান্তিবাঁদ 'বলিতে পারি যাহা ইনার ঠিক বিপরীত, 
যাহা চিৎকে বা আম্মাকে একমাত্র জত্য পদার্থ বলিয়। জড় জগৎ বা 
প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়াছে। জড়বাদ ও সন্স্যাসীর নাস্তিঝাঁদ যথাক্রমে 
ইউরোপে এবং ভারতে প্রাধান্ত লাভ করিয়া অন্য সকল মত ঢাঁকিয়। 
ফেলিতে এবং জীবনকে নিরন্ত্রিত করিতে চাচিরাঁছে। ভাঁবতে ইহার ফলে 
আত্মার পরমৈশ্বর্্য (অথবা সেই পরমৈশ্বর্যের ) একদিক উদ্ঘ|টিত হইয়াছে 
বটে কিন্তু জীবনের বা জগতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে হইয়াছে 
প্রায় দেউলিয়া, ইউরোপ তেমনি ভাঁগতিক ধন সম্পদের, পাখিব শক্তির 
বিপুল শ্রশ্বর্যা লাভ করিলেও আঁত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভইবাঁছে প্রার তেমনি 
দেউলিয়।। পরস্পর বিরোধী 'এই যে দুইটা মত, দুইটা আঁদশ জাজ আমাদের 
সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এক হিসাবে ইন্ভাকে শুভলক্দণ বলিতে হইবে । 
কারণ এই দুইটার প্রত্যেকের মধ্যে যে নুনতা আঁছে তাগ আজ ধিণেকীব 
দুষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে এবং এক নূতন জসমূদ্ধতর সুরে অন্থন ও বাহির, 
চিৎ ও জড়েব সমম্বর সাধন, মানবের বাষ্টি ও সমষ্টিগত পূর্ণ জাধনের জন্য বে 
একান্ত গ্রয়োজন এবোঁধ জাগিরা উঠিরাছে। 

জড়ধাদীর নেতি বা! নাস্তিকতাঁতে মানষ হয়ত সহজে আকৃষ্ট হইতে 
পারে কিন্ত তাহাকে ভাঙ্গা বা খণ্ডন কর! জন্নযামীর নেতি বাদের মত 
শক্ত নয়। তাভাঁর ভুল ভাঙ্গিবার অস্ত্র তাহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে 
জড়বাঁদীর সবচেয়ে প্রধান অস্ত্র অজ্ঞেয়বার্দ। প্রকট জগতের পিছনে কি 
আছে তাহ জানা যাঁয় না উচাই সে বলে। কিন্তু ক্রমশঃ সে অজেেন্ন 
তত্বের সীমানা অতিরিক্ত বাঁড়াইয়। যাঁগা জানা যায় অথচ এখনও জানিতে 
পারা যাঁয় নাই তাহাও জানা বাইবে না ইহা বলে। তাঁগার যুক্তিধাব! 
এই- চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি আমাদের বাহ ইন্দ্রিয় সমূহই আমাদের জ্ঞান- 
লাভের একমাত্র উপার। আমাদের বুদ্ধি যতই উর্ধে উঠক না কেন সে 
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কখনও ইন্জিক্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া যাঁইতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে 
সমস্ত বিষর বুদ্ধির কাছে উপস্থিত করে বুদ্ধিকে কেবলমাত্র তাহা লইয়াই 
চলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়বোঁধকে সেতুরূপে ব্যবহার করিনা সে বোধের বাহিরে 
ব।উপরে গিন] ইন্দ্রিয় অপেক্ষা কম সীমাবদ্ধ ও অধিকতর শক্তিশালী কোন 
বৃত্তিতে পৌহিরা তাহার সাঁগয্যে জ্ঞানলাভ করা যাঁর একথা 'সে কিছুতেই 
স্বীকার করিবে না। 

এ ধরণের অযৌক্তিক যুক্তির দূর্বলতা সহজেই ধর! পড়ে! ইহার বিরুদ্ধে 
বে অগণিত প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা আদ্র উপস্থিত হইতেছে সে সমস্তকে 
নন্বীকার ব। ভবজ্ঞা করিরা 'জযব| তাঁগাদের ধিকত ব্যাখ্য। করিব! এ মতকে 
বাচির। থাকিতে ভন । মাঁচষের ভিতর বে সমন্ত মহৎ এবং সার্থক বৃত্তি 
কোথাও স্পট কোথাও অস্পষ্ট কোথাও বা গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে যাঁছ। 
ইন্জিয়াতীত বিষয়ের খবর দিতে পাঁরে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, 
জড়ের মধ্যে যাগর প্রকাণ নাই এমন অতিগ্রাক্কত ঘটনাকে বুঝিতে এবং 
অনুসন্ধান করিতে বিরত থাকিরা অথবা সে সমস্তকে জড় শক্তির গোৌপক্রিয়া 
বলির! একট] কপটতাঁর সাঞ্ীব্যে এ মতকে বজার রাখিতে ভয। মন হইতে 
জড়ের আড়ষ্ট সংস্কার মুছিয়া ফেণিনা! মন ও অতিমানসের স্বক্ষেত্রে বদি ইহাদের 
গতি গু ক্রিয়া দেখিতে যাই তখন দেখিন আমাদের সম্মুখে এমন সমস্ত ঘটন। 
এবং অভিজ্ঞতা বহুল পরিমাণে আঁসিরা উপস্থিত হইতেছে যাঁহাদ্দিগকে জড় 
বিধানের সংকীর্ণ-গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বাঁগা যার না। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা! 
আমাদিগকে দেখিতে বাধ্য করিবে থে ইন্ছিব ক্ষেত্রের সামার বাহিরে যাহ 
সত্যই অজ্ঞ নর এমন অনেক জিনিষ আছে। আরও দেখাইবে যাহা 
ইন্ড্রির-সংবিতের নিরগ্রণ মানে না বরং যাহারাই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে, 
অনুভব করিবার এমন সমস্ত শক্তি ও বুনি আমাদের মধ্যে আছে-যাগদের 
সাহায্যে 'অতীন্ট্রির জগতের বিষয় আনরা জানিত পারি । ইহা হইলেই 
জড়বাদীর অজ্ঞেয়ত্বের যুক্তিধারাঁর ভ্রম ধরা পড়ে এবং তখন উদ্ারতর এবং 
প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হওয়। সম্ভব হয়। 

যুক্তি যাঁচার ভিত্তি এমন এক জদরবাঁদ কিছুদিন হইতে মাচুষকে পরিচালিত 
করিতেছে কিন্ত তাহাতে তাহীর উপকারও হইয়াছে প্রচুর । অলৌকিক তত্বের 
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যে সমস্ত প্রমাঁণ ও অভিজ্ঞতা মাঁচুষের নিকট উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, 
অপক্ক এবং অপরিশীলিত মন লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই সব 
অলৌকিক সত্য অনেক সমর কিমভৃতকিমাকার হইয়া উঠে এবং নানা অনর্থের 
সুচনা করে । অতীতে অনেক সময এইরূপ কণিকা-প্রমাণ সত্যের চারিপাঁশে 
এত বিভ্ৃত ও বিকৃত কুস'স্কার ও মতবাদ জড় হইয়াছে যাহাতে সত্য জ্ঞানের পথে 
অগ্রসর হওয়া! অসম্ভব হইয়। উঠিগাঁছিল। সে সময় এ মিথ্যার সঙ্গে সত্যের 
কণাটুকুকেও একেবারে দূৰ করিয় দিয়া আবাঁর সত্যের নুতন অভিযান 
আর্ত কর| প্রয়োজন হইযাছিল। জড়বাঁদের মধ্যে যে যুক্তিগ্রবণত! আছে 
তাহ! মানষের এই পরম উপকার কবিয়াঁছে। 

স্ুতরাঁং জ্ঞানের পথে আমাদিগকে শুদ্ধ, সংস্কৃত এবং মাজ্জিত বুদ্ধি লইয়! 
চলিতে হইবে। মানুষকে ইন্দ্রিরগ্রাহ্থ জড় জগতের সত্যের কঠোর শাসন ছার! 
অনেক সময় তাহার 'অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রের চলনের ব্রটিকেও সংশোধন করিয়া 
নিতে হয়। এমনকি একথা পর্য্যন্ত বলা চলে যে জড় জগতের অটল ভিত্তির উপর 
দাড়াইয়াই আমরা জড়াতীত সত্যের পূর্ণ সাক্ষাৎকাঁর এবং অধিকার পাইতে 
পারি। উপনিষদ “পদ্ভ্যাম্‌ পৃথ্বী' “পৃথিবীপাজন্যম্” “এই পৃথিবীর বক্ষে তাহার 
চরণ স্থাপিত” এই বলিরা এই সত্যরই ইঙ্গিত করিরাছে। তাই একথ। সত্য 
যে পাখিব জগতের জ্ঞান আমাদের যত সুনিশ্চিত এবং সম্প্রসারিত হইবে, 
আমাদের উচ্চতর জ্ঞানের এমন কি ব্রন্ষবিগ্তার ভিত্তিও ততই উদার, গভীর 
ও দৃঢ় হইবে। অতএব জড়বাদীর মতবাদের মোহকে অতিক্রম করিয়া! 
ঘাইবার সময্ব আমাদিগকে দেখিতে হইবে জডবাঁদ সত্যের যে দিককার প্রতি 
আলোকপাত করিয়াছে তাহা যেন উপেক্ষা ন| করি । জড়বাদ খগ্ডনের 
অতি আগ্রহে আমরা যেন তাঁহার দেওয়া সত্যের একটা কণিকাও না! হারাই । 
বরং ভগবানের মহিমা! বুঝিবাঁর জন্য নিরীশ্বরবাদ এবং জ্ঞানের অনন্ত 
প্রসারের জন্য অজ্ঞেয়বাঁদ প্রকারান্তরে সাহাব্যই করিরাঁছে ইহা! যেন মনে রাখি । 
এ জগতে ভ্রান্তি চিরকাল সত্যের পরিচারিকা এবং পথপ্রদশিকাঁর কাধ্য করির। 
আসিয়াছে । কারণত্রান্তি প্রত্যুত অর্ধ সত্য, সীমার মধ্যে থাকে বলিয়াই 
তাহাতে পদম্থলন আছে । এমন কি অনেক সময় সত্যই ভ্রান্তির মুখোশ পরিয়া 
গোপনে তাহার শেব লক্ষ্যে উপস্থিত হয় । বিজ্ঞানের যে মহৎ যুগ আমরা 
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অতিক্রম করিয়! যাইতেছি সে সময় ভ্রান্তি যেমন সত্যের বিশ্বস্ত পরিচাঁরিকাঁর কার্যা 
করিয়াছে, যেমন নিষ্ঠার সহিত ছলনাশুন্ত হইয়া নিজের সীমার মধাস্থিত জ্ঞানের 
আলোকে দীপ্তিমন্ত হইয়| সত্যের অর্ধ প্রকাঁশম।ত্র করিরাঁছে তাঁহ। বাস্তব জাঁনহীন 
ৃষ্ট উদ্ত্রান্ত কল্পনার চেয়ে যে অনেক শ্রদ্ধেয় তাঁগ “ক অস্বীকার করিবে ? 
একরকম অজ্ঞেয়বাদ সকণ জ্ঞানের শেষ কথা । যে পথেই আমর! চলি না কেন 
অবশেষে আমর! দেখি এক অজ্ঞেয় তৰই বিশ্বরূপে, জড়, প্রাণ, ইন্দ্রির বুদ্ধি, 
ভাব, অধ্যাত্ম প্রভৃতি কতরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হইতেছে । সে তৰ্‌ 
যতই আমাদের কাঁছে সত্য হইয়া উঠে ততই বেণী করিয়া বুঝিতে থাকি যে 
তাহ বাক্য ও মনের অগোঁচর “ন তত্র বাঁগ গচ্ছতি নো মনঃ1” কিন্ত 
মায়াবাদী জগতের নাঁমরূপের অবান্তবতা যেমন অতি মাত্রার বাড়াইয়! তুলে, 
তেমনি যিনি বাক্য মনের অজ্ঞেন্ন তাহার অজ্ঞেয়েতীকেও আমরা! অতি মাতা 
বাড়াইয়। তুলিতে পারি । যখন তাঁকে অজ্জেয় বলি তখন এই অর্থে বলি যে যে 
মন এবং বাক্য ভেদজ্ঞান হইতে জাত এবং ভেদদর্শন করাঁনই যাঁদের ধর্ম সে মন 
ও বাক্য দিয়। তাহাকে ধরিতে পারি ন! বটে কিন্তু চৈতন্যের পরম প্রসারণ দ্বান] 
তাহার সহিত একাত্মবোঁধ জাঁগিলে তাহাকে জান যাঁর একথা বল! চলে। 
ইহ| নিশ্চিত যে সে জানাঁকে বাক্য বা মন দার! প্রকাঁশ করা যায় না কিন 
একাত্মবোধে মে উপলদ্ধি হইলে জগতেব নিখিল প্রতীকের মধ্য দিয়৷ তাঁকে 
দেখা যার এবং আমাদের অন্তর ও বাহিরের জীবনে এক দিবা রূপান্তর ঘটে । 
যাতা অজ্ঞাত তাহাই যে অজ্ঞেয় হবে ইহা ঠিক নতে। যদি আমলা অজ্ঞানে 
ডুবিয়। থাকিতে না চাই অথবা যদি আমাদের জ্ঞানের প্রথম সীম! সকলকে 
ছাঁড়াইয়৷ উঠিতে চাই তবে বর্তমানে জগতের সকল অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান 
আমাদের মধ্যে ফুটিতে পাঁরে, কারণ সকল পদার্থ জানিবাঁর বৃত্তিনকল মাঁনবরূপী 
এই ক্ষুদ্র ব্ন্ধা্ডে আছে, শুধু আছে নয় সে সমস্ত বৃন্তি মানবের পরিণতির এক 
অবস্থায় নিশ্চয় ফুটিবে। মানুষের মধ্যে আত্মেপলব্ির যে ছুনিবার আকাজ্ক। 
ও আকৃতি আছে তাহার ফলে, আমাদের বুদ্ধি এ সমস্ত অন্তনিঠিত শক্তিকে 
সন্কুচিত করিতে চাহিলেও তাহাতে সফল হইতে পাঁরে না। বখন আমরা জড়ের 
রহস্তোদঘাটনের চেষ্টার ফলে তাহাঁর গোপন শক্তিসমূকে আয়ত্ত করিব তখন 
জড়ের যে জ্ঞান আমাদিগকে অস্থায়ী সীমাঁর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে 
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তাহাই যেন আমাদিগকে বলিবে “বাহির হও ছুটি! চল জ্ঞানের আরও যত 
ক্ষেত্র আছে তাঙ্দ্দের অভিমুখে+__“নিরাঁরত” (খগ্বেদ)। আধুনিক জড়বাদের 
লক্ষ্য যদি তইত শুধু মুঢ়ের মত জড় জীবনকে আকৃড়িয়া! ধরিয়! থাকা তাহ৷ হইলে 
মানুষের প্রগতি বহু বিলখিত হইতে পারিত কিন্ত জড় বাদীবও মর্ম্সত্য জানার 
অভীগ্গা, জ্ঞানান্বেষণ, তাই সে মধ্য পথে থামিয়া থাকিতে পারিবে না । যেমন 
সে ইন্দ্র জ্ঞানের এবং ইন্দ্রিয়বোধের উপর প্রতিঠিত বিচারবুদ্ধির সীমায় আসিয় 
পৌছিবে তাহার জ্ঞানেঞ পথে অগ্রসর হইবার সেই আঁকুতি, সেই প্রবেগই 
তাহাকে সীমার বাহিরে লইয়া যাইবে । এখন যেরূপ গ্রকান্তিকত৷ এবং প্রবল 
আবেগে যে দৃশ্য জগৎ জরে অগ্রসর হইয়াছে আমরা আশাকরি সীম!র বাহিরে 
গিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়েও সেইরূপ একান্তভাবে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে। 

শুধু চরম-তত্ববিগ্ভার নয়, জ্ঞানের সাধারণ ধারাতেও দেখিতে পাই যে বিভিন্ন 
পথে চণিয়াও জ্ঞাণের বিভিন্ন ধারা অনেক সময় একই সত্যে পৌছিয়াছে। 
আশ্চর্যের বিষষ সন্দেহ নাই যে উপশিষদের বৈদীন্তিক খবিগণ যে ভাবে ও 
ভাষার সত্য সমূহ বলির! গিনন।ছেন প্রান্ন সেই ভাবে ও ভাষায় তাহাদের ধারণ! 
বিজ্ঞান বহস্থানে সমর্থন করিতেছে । শুধু তাই নয় বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের 
নবীন আলোকে প্রান বেদান্তেব অনেক সত্য আমাদের কাছে আরও স্ফুটতর 
হইয়াছে, ভাঁগাদের ভিতরকার পূর্ণ অর্থ ও মর্্সত্য প্রকাশ পাইয়াঁছে। বেমন 
ধর। যাইতে পাঁরে শ্বেতাশ্বত্তর উপনিষদের এই উক্তিটী “বহুনামেকং বীজং বন্ধ। ষঃ 
করোতি” “বনহুর একটী বীজ ধিশ্বশক্তি বহুধ! রূপাৰিত করিয়াছে । বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বেদের উক্তি--“এক মুলতৰ বহুরূপে রূপারিত 
হইতেছে» ইনাই বেন সমর্থন করির। বিজ্ঞান বহুত্বের সহিত সামগ্রস্য রক্ষা করির। 
এক অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রনর হইতেছে। জড় ও শক্তির (12061 211৫. 
916157র ) দৃশ্যত; যে ভেদ আছে তাহাতে এ অদ্বৈতবাঁদ থণ্তিত হইতেছে না। 
কাঁরণ খৈজ্ঞানিকের মতেও মূল জড় তব সাঁংখ্যের প্রধানের মতই অতীন্দ্রির অব্যক্ত 
পদার্থ । বস্তত;ঃ বিজ্ঞানেরও ক্রমশঃ বেণী করিয়া এবোঁধ জাগিতেছে যে জড়ের 
রূপে এবং জড় শক্তির রূপে আমাদের ভাবনায় ছাড়া অন্ত কোঁন ভেদ নাই। 

কোন অজ্ঞাত শক্তি রূপাঁয়িত হইয়। জড়রূপে ফুটিয়। উঠিতেছে ইহাই তাহার 
শেষ পরিচয় । প্রাণের গভীর রহস্য আজিও আমরা ভেদ করিতে পারি নাই, 
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জড় রূপের আধারে 'বন্দী একটা অস্পষ্ট সংবেদন রূপে যে শক্তি প্রকাশিত 
হইতেছে তাহাকে আমরা প্রাণ বলিয়া মনে করি। ভেদাত্সিক। যে অবিদ্যা 
দ্বারা আমরা আবৃত হইয়। আছি তাতাই আমাঁদগকে জড় ও গ্রাণের মধ্যে 
এক সমুদ্র ব্যবধান দেখাইতেছে। এই অবিগ্ভার কবল হইতে বথন মুক্ত হইব 
তখন বৈদিক খধি যাাকে ত্রিভুবন বলিরাঁছেন সেই জড় প্রাণ ও মন থে 
একই বিশ্বশক্তির ত্রিধা প্রকাঁশ ব1 রূপায়ণ তাঁগ বুঝিতে পারিব। তখন এক 
নিশ্চেতন জড়শক্তিই ঘে মননের জননী 'এ ধারণ আর টিকতে গাঁপিবে না। 
বে শক্তি বিশ্বহুষ্টি করিয়াছে তাহা বে একট! ইচ্ছাশক্তি ছাড়া অন্থকিছু হইতে 
পাঁরে না ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের অর্থই এই যে ইহা 
প্রবৃদ্ধি বা কন্ম ও তাহার পরিণীমের দিকে প্রদুক্ত একটা চেতন এক্তি 1 

এই ইচ্ছা এই কর্ম ও পরিণাঁমের স্বরূপ কি? ইহা পরমণচতন্ের আনম 
সংবৃতি (11701111191) ) এবং আস্মবিবৃতি (15৮0115001 ) ছাড়া আর কিছু 
নন। তিনি আহ্মচৈতন্ত ক্রমশঃ সংবৃত বা স্কুচিত করিয়। নিশ্চেতন এবং জড়ে 
পরিণত হইয়াছেন। আবার জড়ের সেই গুপ্ত অবস্থা হইতে নিত্য নৃতন 
সম্ভাবনাকে মূর্ত করিয়া তুলিতেছেন। এ ইচ্ছা! মানুষের মধ্যে অন্থহীন প্রাণ, 
অসীম জ্ঞন এবং অকু শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চাঁিতেছে। তাই ত জ্ঞান 
এই সর্ত্যদেহে মৃতকে জয় করিতে, তাহার চির ভ্তৃপ্গ জ্ঞানের বিপুল প্রসার 
করিতে, জড়শক্তিতে পূর্ণশত্তিশাঁলী হইবার স্বপ্ন দোখতেছে। দেশ ও কালের 
গণ্ডি সে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে। তাহার সিদ্ধির বে সীমা আছে, 
জগতে অসম্ভব বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা যেন আঁর সে ম।নিতে চাইতেছে ন। 
বোধ হইতেছে যে মানুষ যাহা সতত ইচ্ছা! করে তাহা অবশেষে করিবার সামর্থ 
সে লাভ করে১)কারণ সমষ্টি মানবের চেতনাঁতে অবশেষে তাঁহা লাভি করিবার 
শক্তি ফুটিয়া উঠে ব্যক্তিকে উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়! কিন্ত ধদি আমরা 
গভীরতরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে বুঝিব যে ইহা স্মষ্ট-মানবের ইচ্ছা শক্তি বলেই 
হয় নাই, পরম্ত অতিচেতন কোন মহাশক্তি ব্যক্তি চেতনাকে কেন্দ্র ও সাঁধনোপায় 
করিয়। সমষ্টির উদার পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকীশ করিতেছে । ধিনি নরকে 
নিজের প্রতিবিম্ব্ূপে গড়ির। তুলিয়াঁছেন সর্বশক্তিমান সেই নাবায়ণই ব্যষ্টি ও 
সমঞ্টির ভিতর দির| তাহার একত্ব, সর্ববজ্ত্ব এবং সর্বশক্তি ও এরশ্বর্য্ের আভাস 


১৩ দিব্য জীবন বার্তা 


এইভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। “মর্ত্যের মাঁঝে ধিনি অমৃত সেই ভগবাঁনই অন্তরে 
শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগৎকে এই পরিণতির পথে লইয়া চলিয়াছেন।” 
আধুনিক জগৎ নিজের লক্ষা সঙ্জানে ন৷ জানিয়াঁও তাহার সকল কর্মে ও সাধনার 
অবচেতন ভাবে বিশ্বশক্তির এই দিব্য প্রেরণীকেই অনুসরণ করির! চলিয়াছে। 

জড় জগতের এই শক্তিল।ভের একটী সীমা ও বাধা তবু এখনও আঁছে। 
সীমা, কেন না এ জ্ঞানের ক্ষেত্র এখনও জড় জগৎ, বাধা, কেন না এ শক্তিকে 
এখনও জড় যন্ত্র ব্যবঙ্গার করিতে হয়। কিন্ত বিজ্ঞান যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে 
তাঁগতে এ বাধা ও সক্ষোচও যে দুর হইবে তাহাই যেন মনে হয়। বেতার 
বার্তার আমরা একট নূতন ধাঁরাঁর সন্ধান পাই; যেখাঁন হইতে বার্তা প্রেরিত হয় 
এবং যেখানে তাহ৷ গৃহীত ভয় এই দুই স্থানে মাত্র যন্ত্রের ব্যবহার এখন চলিতেছে । 
মধাব্তী ক্ষেত্রে যগ্থের প্ররোজন এখন দৃবীভূত হইয়াছে । বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমা 
যতই অজড়ের দিকে পৌছাইতে থাকিবে ততই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা! এবং অধীনত 
কমিতে থাকিবে | কারণ ষখন জড়ীতীতের গতি প্রকৃতি বুঝা। যাইবে তখন শুধু মনঃ- 
শক্তিদ্বারা জড়শক্তির প্রশাসন কৌশল আবিষ্কৃত হইবে এবং জড়-যস্ত্রের সাহাঁধা না 
লইয়া নার্ত। প্রেরণ সম্ভব হইবে । এ সত্য যখন আমরা ঠিক বুঝিতে পাঁরিব তখন 
আমাদের দৃষ্টির সম্মথে অতিবিশাল সম্ভাবনার দিক্‌ চক্রবাল উদ্বাটিত হইবে । 

একথা হয়ত সত্য যে জড় জগতের অব্যবহিত তর্ধভূমির জ্ঞানলাঁভ করিলেও 
এবং তথা হইতে শক্তি প্রয়োগের সাদর্থ্য জন্মিলেও আমাদের সকল সঙ্কোচ ৭1 
বাঁধা কাটিবে না, কারণ তত্তৎ জগতের বিধান আমাদের মাঁনিয়া চলিতে হইবে । 
আমাদের পূর্ণ-মুক্তি হইবে-_যখন আমাদের অহ্ংন্ত্র হুল্ম হইতে হইতে, শুণ্যে 
মিলাইয়া যাইবে এবং যখন আর নাঁনা ভাবনাকে জোড়াতালি দিয়! আমাদিগকে 
একত্ব গড়িয়। তুলিতে হইবে ন পরন্ত যে পরম এক বহুরূপে আত্মপ্রকাঁশ 
করিতেছেন তাহার পরম প্রকাশে আমাদের ভিতর বাহির একাকার হ্ইয়া 
যাইবে । আমাদের মধ্যে নিশ্বজ্ঞানের অবাধ প্রকাশ হইবে এবং বিশ্বশক্তির 
উপর অকুঠ অধিকার বা যোগীজন বাঞ্ছিত স্বরাঁজ্য এবং সাত্রাঙ্গা লাভ করিব। 
সালোক্য মুক্তির সহিত সাঁধন্ম্য মুক্তি আমাদের অধিগত হইবে অর্থাৎ ভগবৎ 
প্রকৃতি লাভ করিয়া! ভগবদ্‌ ভাবে বিভাবিত হইয়া! তাহার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া 
বাস করিধার পরম স্বাধীনতা ও অধিকার প্রাপ্ত হইব । 


তৃতীয় অধ্যায় 


দুইটা নেতিবাদ 
(২) 
সঙ্গ্যাসপীর নেতিবাদ 


এ সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম এবং এই আত্মা চতুষ্পাৎ। 
ইনি নির্ববিশেষ, অচিস্ত্য, ব্যবহারিক জগতের অতীত, ইহাতে 
সমস্ত স্থির হইয়া আছে। 


মাওুক্য উপনিষদ ( ২৭) 


বিশ্বচেতনার পরপারে ধাহা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অহংকে নয় বিপুল 
বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, নিখিল ব্রন্গাণ্ড যাহার অপরিমেষ পট- 
ভূমিক!র অতি তুচ্ছ একট ক্ষুত্র ছবি মাত্র, এরূপ এক বিশ্বাতীত চৈতন্য আছে। 
ইহা সমন্ত বিশ্ব ও তাহার ক্রিয়াবলিকে ধারণ করিয়া অথবা কেবল উপত্রষ্টারূপে 
বর্তমান আছে। অতি বিশাল এই বিশ্বপ্রাণকে ইহ! আলিঙ্গন করিয়া! রহিয়াছে 
অথবা আঁপন আ'নন্ত্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে । 

জড়বাদী তাহার দিক হইতে যেমন বলিতে পাঁরে জড়ই সত্য পদার্থ, যাহার 
সম্বন্ধে আমরা একরূপ নিশ্চিত হইতে পাঁরি তাহ! এই ব্যবহারিক জগৎ; 
তাহার অতীত বদি কিছু থাকে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, একেবারে অসৎ ব৷ 
শুন্য না হইলেও সনের একটা স্বপ্ন, সত্যবস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ভাবনা মাত্র; 
ঠিক তন্দ্রপ সন্গযাসী বিশ্বাতীতের ভাবে বিমুগ্ধ ও বিভোর হুইয়! তাহার দিক হইতে 
বলিতে পারে যে শুদ্ধ চিৎই সত্য, ইহাই জন্ম, মৃত্যু ও পরিণাম রহিত একমাত্র 
তত্ব, এই ব্যাঁবহারিক জগৎ মন ও ইন্্রিঘ্বের কষ্ট কল্পন! ব1 স্বপ্ন, শুদ্ধ ও শাশ্বত 
জ্ঞান হইতে পরাঁঙমুখ চিত্তের একটা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। 

০. 


১৮ দিব্য জীবন বার্তা 


যুক্তি ও অনুভবের সাক্ষ্য পরম্পর বিরোধী এ উভয় মতের অনুকূলে 
সমানভাবে উপস্থিত করা যাইতে পাঁরে । জড়বাঁদ ইন্দিয়ান্ুভৃতির সাক্ষীকে মাত্র 
বিশ্বীন করিতে বালে, ঈন্দিরখীন। জড়জগৎ হন্তভৃভ হন্ধ সুতরীৎ হত। অন্য, 
জড়াঁতীত কিছু অন্গভৃত হব না জুতরাং অতীক্ডরিয় যাহ কিছু তা নিথ্যা বা 
অ-সৎ (17011-551515111) ইন্দ্রিয়ের এই দাবী যে সত্য নয় ত্যহা সহজেই 
প্রমাণ করা যাঁয়। বাহা ইন্দিয়গ্রাহ কেবল তাহাকেই সত্য মনে করিবার 
অভ্যাসের ফলে জড়বাঁদী বলে যে জড়াতীত কোন সত্য নাই কিন্ত জড়জগতে 
এমন সব হুক্ম পদার্থ আছে যাঁচ ইন্ছিয় দিয়! ধরিতে ন! পঠরিলেও তাহাদের 
অন্থিত্বে অবিশ্বাস করা জড়বাদীর পক্ষেও অসম্ভব । তীহাব নৃক্তি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া ধায় জড়াতীত কিছু নাই ইহা প্রমাণ করিতে গিরা! সে 
ধরিয়া লইয়াছে যাহ! ইন্দির গ্রাহ্য নয় তাহা সত্য নহে। ইহাতে যাহা প্রমাণ 
করিতে হইবে তাঁকেই ধরিক়া! ওর! হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে এরূপ 
বিচারের কোঁন মুণ্য নাই-[ এরূপ ভূল বিচাঁবকে ইংরাঁজীতে 272110)012 
111 ৪ 01101 বলে--হাবশাস্স মতে সিদ্ধসাঁধন |1 

ইন্দির ছ্বার। বাঁভাকে ধরা ধান না এমন জড়বন্তু যে কেবল আছে তাহ! নহে, 
আমাদের মধ্যে এমন হুক ইন্দ্রিরবোধ বা দৃষ্টিশক্তি আছে যাহা দ্বার! জড়- 
ইন্দ্িয়ের সাঁচাধ্য না লইনাও ভড়বস্কে জানা যায় । যাভাঁদের উপাদান এবং 
গঠনপ্রণাঁলী আমাদের স্লজগতের মত নয় এমন সকল অতীন্দটরিয় বস্ত বা জগতের 
সঙ্গেও এই সমস্ত হুম্ ইন্দ্ির আমাদিগকে পরিচিত করাইয়। দিতে পাঁরে। 

মাষের মধ্যে যখন চিন্তাশক্তির প্রথম উন্মেষ হইয়াছে সেই বহু পুরাকাল 
হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তু ও জগৎ সম্থঙ্ধে মান তাঁহার বিশ্বাস ও অনুভবের কথা 
বলিরা আদিতেছে। মধ্যে জড় জ্গতের রহস্যনির্ণষের জন্য ম5ষের মন 
একান্তভাবে অন্নরক্ত হইরী পড়িয়াছিল, তখন এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতে 
তাঁভার উৎসাহ কমিন্না। গিরছিল কিন্ত নৃতন ভাঁবের বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিংস! 
আ.1র এ সযস্তের গিকে তাঁকাইতে আরস্ত করিরাছে। এ সমস্ত বিষয়ের 
প্রমাণ এমনভাবে বাড়িয়া চণিতেছে বে ষাঁহদের মন কেবলমাত্র অতীতের মোহে 
আববিষ্ট অথবা ধাঁহাদের বুদ্ধি শাণিত থাঁক। সত্ত্বেও অনুভব এবং অনুসন্ধানের 
স্বরচিত সন্ধীর্ণ গণ্ডির বাহিরে কিছু দেখিতে চার না কিন্বা যাহারা পূর্ধযুগের 


সন্নাপীর নেতি বাঁদ ১৯ 


মৃত বা মুমৃযু. মতবাঁদগুলিকে রক্ষা! করিবার একান্ত চেষ্টা করা এবং তাহাদের 
পুনরাবৃত্তি করাই যুক্তি এবং জ্ঞানালোক বলিয়া ভূল করে তাহার! ছাঁড়। অন্ত 
সকলে অতীন্ড্রির বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য ভইতেছে। এই সমস্ত 
প্রমাণের মধ্যে দূর-অন্থভূতি ( প্রাকাম্য ) বা তদনুরূপ অলৌকিক রহস্যের কোন 
কোন বাহ-বিদ্তিকে এখন আর কেন বড় সন্দেহের চক্ষুতে দেখে না । 

রীতিমত ভাবে অগ্সন্ধানের ফলেও জড়াতীত তন্সের অ|ভাস মাত্র মাম 
পাইগ়াছে বলিতে ভয়, বে আভাস পাইয়াছে তাহাঁও অপূর্ণ এব* অস্পষ্ট । 
কারণ ফেভাবে যে পদ্ধতিতে এবিষয়ের গবেষণা! চলিবাছে তাগ এখনও অনেকট। 
অপর এবং দৌক্রটীপূর্ণ, তৎসত্বেও আসাদের বাহোন্ধিন দারা জানা নায় না 
জড়-জগতের তেমন অনেক তথ্য পুনরাবিষ্কৃত এই সমগ্ত বুক্ম ইন্দ্রির আমাদিগকে 
দিয়াছে । সেই সমস্ত সুক্ষ ইন্ছির আমাদিগকে জড়াঁতীত জগতের সংবাদ যখন 
দিতে আসে তখনই তাগদের সাক্ষ্য মিথ্যা হইবে একথাও সমর্থন কৰা যায় ন। | 
সকল সাঁশ্যকে এমন কি আমাদের স্ুল ইন্দ্রিয় দত্ত সাক্ষ্যকেও যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা 
করিয়! সাজাইয়। গুছাইয। যেমন্ভাঁবে বুঝিয়! লইতে হয়, তাভাদের কর্ম ক্ষেত্র, 
বিধান এবং পদ্ধতির সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করিয়া তবে তাহাদিগকে যেমন গ্রহণ 
কবিতে হয়, এ সমস্ত হুঙ্ষ ইন্ডিয়ের সাক্ষ্যকে তেমনি ভাবে বুঝিতে এবং গ্রহণ 
করিতে হইবে একথা খুবই সত্য । কিন্ত জড়জগতের সত্যের জড় ইন্দ্রিয় দ্বার 
উপলব্হইরা আত্মপরিচয় দিবার যেমন দাদি আছে, বৃহত্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে 
স্ক্মতর উপাদানে গঠিত বস্ত্র ও জগতের তচুপযোগী শ্ক্ম ইন্দ্রিয় দ্বার! উপলব্ধ হইয়া 
আক্মপরিচয় দিবার ঠিক তেমনিভাবে দাবি নিশ্চয়ই আঁছে। 'এই জগতের 
অতীত মভান্‌ রূপরেখায় যাভাঁদের রূপায়ন, বিপুল শক্তি ও বিধানের যার! 
"আধার সেইরূপ অনেক জগৎ আছে। তাঁহাদেব সঙ্গন্ধে জাঁনল।ভের জন্ 
তছুপযেগী জ্যোতির্ময় বৃত্তি ও সাধন আমাদের মধ্যে আছে। তথ হইতে 
তাঁহাদের শক্তির আবেশ এই জড় আাঝেষ্টনে এই জছ্র দেহে 'অনেক সময় নীমিয়। 
আসে এবং এইখীলেই তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গিয়া ভোলে। তাহার! যে 
'আঁলোঁর দূত পাঠায় তাহাদের কাঁছে তাহাঁদের পরিচয়ও কিছু পাওয়! যাঁয়। 

আমাদের সকল অনুভবের মুলে রহিয়াছে চৈতন্য যাহাকে সাক্ষী-চৈতন্ 
বল! যার। বিশ্বজগৎ তাঁলর অনুভবের ক্ষেত্র 'এবং ইন্দ্রিরগণ অনুভবের দ্বার 


২০ দিব্য জীবন বার্তা 


বা উপায়। জড় জগৎ এবং তাহার, বস্তনিচয় হউক অথব। জড়াতীত বস্ত বা 
জগৎই হউক, জগৎ এক ব। বহু হউক এই সাক্ষী-চৈতন্সের কাঁছে সত্য বলির 
যাহ! প্রতিভাত হইবে কেবলমাত্র তাহাই সত্য বলিরা আমর! জানিব। মান্য 
জগৎকে নিজ চৈতন্গে বিময়ন্ূপে প্রতিভাত দেখিতে বাধ্য) কারণ-_ইহ। মাঁনব- 
চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য। এক পক্ষের যুক্তি এই.""মানগষের এইভ|বে দেখা শুধু 
মানুষের দেখার বেলায় সত্য তাহা নহে। সমস্ত জগত ব্যাঁপারেট। এইরূপ, 
এখানে এক সাক্ষী-গৈতন্য আছে, জগতের সমস্য পদার্থ ক্রি বা ভব 'এই 
লাঁক্ষী-চৈতন্যের বিষ্র ; সাক্ষী থাকিবে না সাক্ষ্য বা বিষয় ও কিরা থাকিবে 
ইহা হইতে পাঁরে না, কাঁরণ এই চৈতন্যের মধ্যে এই চৈতন্যের জন্যই বিশ্ব বর্তমান 
রহিয়াছে, বিশ্বের বা তাহার কোন ক্রিয়ার তদতিরিক্ত কোন স্বাধীন সত্ত। নাই। 
জড়বাদীর পক্ষ হইতে ইভাঁর এই উত্তর এদওর। হম বে জড়জগতের একটা শাশ্বত 
সত্তা আছে তাহ কাহারও দ্বারা কষ্ট নহে। এজগতে জীগন এবং মনের 
আঁবিতভাঁবের পূর্বেও ইহা বর্তমান ছিল এবং 'প্রাণ ও মনের ক্ষণিক দীন্তি আবার 
যেদিন নির্ববাপিত হইয়া! তাহাদের বিলর হইবে সেদিনও জড় জগৎ থাকিবে । 
তত্ব জিজ্ঞাসার বিপরীতমুখী এ ধারা ছুইটার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মুল্য খুব বেশী । 
কারণ এই ত্থবিদ্া হইতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ির| উঠে যা! দ্বার! তাহার 
জীবন, যে জন্য সে সাধনা করে সেই লক্ষ্য এবং যেখানে তাহার শক্তি 
নিবদ্ধ রাখে সেই ক্ষেত্র পূর্ণনপে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেনন! ইহার মূলে রহিয়াছে 
“বিশ্ব সত্য কিনা এবং তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় “মানব জীবনের মূল্য কি? 


এই গুরুতর প্রশ্ন । 
জড়বাদের সিদ্ধান্তকে যদি আমরা একান্ত করিয়। ধরি তবে দেখিব বে 


ব্যক্তির বা জাতির জীবন ও নিয়তি আমাদের কাছে তুচ্ছ এবং অসম্ভব হইয়া 
উঠিবে। এ মতে ভালভাবে আমর! ইহাই জানিব যে ব্যক্তি নাঁড়ীচক্রের বা স্বাযু- 
মণ্ডলীর বিকার হইতে জাত ক্ষণস্থাত্বী এবং গাঁতি তাহারই একটু দীর্ঘতর কাঁলস্থারী 
একট! মিথা। মানসিক বোঁধ মাত্র। তখন স্ায়তঃ হর এই ক্ষণস্থায়ী জীন হইতে 
যতটা স্থখ ও ভোগ আদায় করা যাঁয় তাহা করা উচিত হইবে (--যাবজ্জীবেৎ 
্ুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা। ঘ্বৃতং পিবেখ) না হয় জাতি ও ব্যক্তির নিঃস্বার্থ 
কিন্তু লক্ষ্যহীন সেবায় জীবন কাটাইতে হইবে । আমর থে জড়শক্তির তাড়নার 


সন্াসীর নেতিবাদ ২১ 


কাঁজ অথবা ভোগ কবি তাহা আমাদিগকে ক্ষণস্থারী এবং মিথ্যা একট। জীবন 
দিয় বিভ্রান্ত করে অথবা নৈতিক এবং মানসিক পূর্ণতার মিথ্যা একট 
মহত্তর বোধ দিরা বঞ্চনা করে। জড়বাঁদও শেষকলে আধ্য।ন্সিক অদ্বৈত 
বাঁদের মত সদসদাত্মিক এক মারাতে আসিয়া পৌছে। সং, কেন ন। ইহা 
প্রত্যক্ষ এবং ইহাকে স্বীকার ন! করিয়! পারা বাঁয় ন|, অসৎ, কেনন। 
ইহা প্রাতিভাসিক এবং ক্ষণস্থায়ী । অপর পক্ষে বাঠিরের এই জগৎ মিথ্যা, 
মায়াবাদের এই মতের উপর বদি বেণী "জাঁর পিই তবে অন্য পথে জড়-বাঁদের 
সিদ্ধান্তের অন্ঠরূপ কিন্ত তদপেক্ষা কঠোরতর এক সিদ্ধান্তে পৌছিব। তখন 
বলিব এই জগৎ, আমাদের অহং, মানবের জীবন স্বপ্পের মত অলীক, ইহাদের 
কোন লক্ষ্য নাই, প্রাকৃত জীবনের 'অর্থশুন্ত জটিল জালের এই বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া এক নিব্বিশেষ সৎ বা এক পরম অ-সতের মধ্যে বিলীন হইয়। যাওয়া 
মানবজীবনেব যুক্তিযুক্ত সার্থকতা । 

আমাদের প্রাকৃত জীবন হইতে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পার, 
তাহাকে ভিত্তি করিয়। যুক্তি-তর্ক দ্বারা এ রহস্ত আমরা সমাধান করিতে 
পাবিব না। অগ্ভূতির ধেখাঁনে অভাব বা ফাক আছে সেখানে শুধু 
বিচাক্র ছার স্থির সিন্ধান্তে পৌছানে! যায় না। আমাদের প্রাকৃত চেতনার 
একদিকে যেমন আমর! দেহধাঁবী ব্যক্তিচেতনাৰ অভিবিক্ত শিশ্ব-মন বা 
অতিমাঁনস বলিয়া বে কিছু আছে তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব করি না, অপরদিকে 
আমাদের অন্তরাত্মীকে দেক্কের উপর পূর্ণরূগে নির্ভর করিতেই হইনে, দেহ 
পাঁতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও লয় হইবে অথব! দেহকে ছাপাইয়। গিয়া! তাহার 
সম্প্রসারণ যে একেবারে অসম্ভব জোর করির! এবগ বলিবার কোন প্রামাণ্য 
অন্ুভবও আমাদের নাই। সুতরাং হর আমাদের চৈতন্তের ক্ষেত্রের আরও 
সম্প্রসারণ করিয়। না ভয় জ্ঞান্লাভের যে যন্ত্র আমাদের আছে তাহার 
অপ্রত্যাশিত উতৎকর্ষলাধন করিয়া আমাপিগকে মায়াবাদ ও জড়বাঁদের এই 
প্রাচীন তর্কের সমাধান করিতে হইবে । 

সন্তোষজনক ভাবে চৈতন্সের এই সম্প্রসারণ করিতে হইলে ব্যক্তিগত চৈতন্তের 
অন্তর্জীবন সম্প্রসারণ করিয়া তাহাকে বিশ্বচেতনায় পৌছিতে হইবে, কারণ যে 
রণক্ষীচৈতন্তের কথা উক্ত হইয়াছে সে সাক্ষীচৈতন্ত দি সত্যই থাঁকে তৃবে তাহ 
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জগতে জাত ব্যক্তিগত শারীর চৈতন্য বামন নহে। পরন্ত যিনি বিশ্ঁচৈতন্ত, 
নিখিল বিশ্বে সর্বগত ভাবে বা অন্তর্যামী বোধি-চৈতন্তক্ধপে নিত্য প্রতিঠিত, 
বিশ্ব তাগকে আশ্রয় করিয়া আছে তা্ারই শাশ্বত ও সত্য প্রকাঁশরূপে, 
অথন| তাঁলন্রই জান ও শক্তির প্রভাবে তাঁগা হইতে জাত হইয়াছে এবং 
তাহাতেই লর পাইবে। যুগপৎ বিনি 'প্রীণবন্ত পৃথিবী এবং সজীব মাঁনব দেহের 
মধ্যে শান্ত ও শাশ্বতরূপে অবস্থিত আছেন এনং ভিতর হইতে ইভাঁর্দিগকে 
ফুটাইয়া তুলিতেছেন, বিনি মন ছাঁড়। মনন চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় ছাড়া দর্শনাদি 
করিতে পাঁরেন, শারীরটৈতন্ত নয় তিনিই বিশ্বের সাক্ষীতৈতন্য ও প্রন 

মান্ষের মপযেও বিশ্ব-চেতনার প্রকাশ যে হইতে পারে এ সম্ভাবনা আধুনিক 
মনোৌবিজ্ঞানও ধীরে ধীরে স্বীকার করিতেছে, আঁমাঁদের জ্ঞানলাঁভের আরও যে 
সক্ম উপায় আছে একথাও মাঁনিতে চাহিতেছে__যদিও ইহাঁর মূল্য এবং শক্তি 
যখন শ্বীকাঁর করিয়াছে তখনও ইহাকে চিত্তবিভ্রমের পর্যায়ে ফেলিতে বিবত 
হয় নাই। প্রাচ্যের মনোবিজ্ঞান ইভাঁকে সত্য বলিয়! বরাবরই স্বীকার করিয়াছে 
এবং ইন্গাকে অন্রভব করার দিকে আমাদের ভিতরের পরিণভির গতি রহিয়াছে 
ইহা বলিনাছে। "আমাদের অহং বোধ যে সীম! নির্দেশ করে তাগকে অতিক্রম 
কবির়। যাহা সগগীব এবং আমর! যাঁভকে নিক্গীন মনে কবি সে সমন্তই যান 
পক্ষপুট তলে আশ্রিত রহিয়াছে সেই বিশ্বচৈতন্ের সহিত একাত্মতা অনুভব করা 
যে আমাদের সাধনার লক্ষ্য তা স্বীরুত হইরাছে। 

বিশ্বচেতনাঁর মধ্যে অন্ত প্রবিষ্ট হ্ইয়। বিশ্ব সম্ভার সহিত তাহারই মত আমরা 
এক হইয়া! থাঁফিতে পারি, তখন আমাদের চেতনার এবং এমনকি ইক্দ্রিনা- 
ভবেরও রূপান্তর হইতে আরন্ত হয়। ফলে আমরা বুঝিতে পারি জড়ও সেই 
অখণ্ড সন্ত! । সমুদ্রের তরঙ্গের ভয় প্রত্যেক জড় পদার্থ জড় জন্বায় অন্ত 
পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন ভইয়াও সেই সত্। এবং তাহার অন্ত বহুরূপের সহিত 
যোগরক্ষা করিয়াছে । তেমনিভাবে মন এবং প্রাণও একেবই বহুরূপে প্রকাশ, 
প্রত্যেক প্রকাঁশ পৃথক হইয়াও প্রত্যেকের ক্ষেত্রের অঙ্গ্রূপ ভাবে অপরের সচিত 
একাত্রে মিলিত হইতেছে । এইভাবে যদ্দি আমরা অগ্রসর হইতে চাই তবে 
অনেক ধাপের পরে অতিমানসের জ্ঞানলাভ করিব এবং সকল নিন্নতর ক্রিয়া 
তাগরই করিনা বলিয়া বুঝিতে পাঁরিব। তখন আমরা যে কেবল বিশ্বচৈতন্যের 
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অন্তিত্ববোধ লাভ করিব, সঙ্ানে তাহাকে অনুভব করিতে পাঁরিব তাহা নহে 
পরন্ত তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যাইতে পারিব। এখন 
যেমন আমরা অহং বুদ্ধিতে অধিষিত রহিঘাছি তপন তেমনি এই অতিমানসে 
প্রতিটিত হইয়া বম্ম করিতে গারিব, ভ্রমশঃ অন্ত মন প্রাণ অন্য শরীরের সহিত 
একত্ব বোধে বেশী কবিক়া মিলিত হইব এবং নিজেদের এবং অপরের এমনকি 
গ্রাকত জগতের উপর এমন দিব্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইব যাহ! 
আমাদের বর্তমান সন্কুচিত অহমিকাঁর শাকির এমনকি কল্পনারও অগোচর। 

যেলোক বিশ্বচৈতন্যের এইপ্রকার সংস্পর্শ লাভ করিমাছে এবং তাঙ্াতে 
বাস করিতেছে তাহার পক্ষে এ চৈতন্য পাথিব জগৎ হইতে অধিকতর সত্য । 
ইহা যে শুধু ব্বরূপে সত্য ভাহা নহে, ইহা কর্মে এবং পরিণামেও সত্য । 
এইভাবে যে জগৎ তাহার নিজের আত্মপ্রকাশ সে জগতের খাঁছে ইহা সত্য 
এবং জগৎও ইহার কাছে সত্য। কিন্ত স্বতন্ত্র সভভীরূপে জগৎ সত্য নয়। 
সেই উচ্চতর অনস্থাঃ যেখানে আমাদের সকল সংগ্কার খসিয়া পড়ে, যেখানে 
চৈতন্য এবং সন্ভাতে কোন ভেদ নাই, তার ক্রিন্না এবং গভিও স্বপ্ন ব! 
মিথ্যা নহে । তাহার চৈতন্তে অবস্থিত আছে বলিয়াই জগৎ সত্য, কারণ তার 
সম্ভার সচিত অভিন্ন! চৈতন্তম্রী শক্তি এ জগতের অর্্টী। বরং জড়ের বিবিস্তু 
স্বতন্ন সত্তা অসম্ভব এবং মিথ্যার ছলনা | 

কিন্ত যে চিৎসত্া এই "জতিমানসের স্ববপ সত্য তিনি একদিকে নিজেকে 
বিশ্বছন্দে লীলারিত করিলেও বিশ্বের অ্তীতও বটে এবং খিশ্ব ভিন্নও তাহার 
স্বতন্ত্র সত্ত/ আছে । জগৎ তাহাকে আশ্রয় করিয় আছে কিন্তু তিনি জগৎ 
আশ্রয় করিয়া নাই । আমর! যেমন বিশ্বচৈতন্তে অন্প্রবিষ্ট হইয়। সমস্ত বিশ্ব- 
সম্ভার সহিত এক হইয়া যাইতে পারি__তেমনি এই বিশ্বাতীত চৈতন্যেও আমর! 
অন্প্রবিষ্ট হইতে পাঁরি এব" বিশ্বসভাকেও অঠিক্রম করিরা যাইতে পারি, 
তখন আমাদের মধ্যে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন “এই বিশ্বাতীত কি 
অপরিহাঁধ্য রূপে ভীব-জগৎ-বিশ্ব-বিবঞ্জিত” “সেখানে পৌছিলে ভাহার সহিত 
বিশ্বের সন্বন্ধ কি হইবে”। 

বিশ্বাতীত অবস্থায় পৌহিবাঁর দুয়ারে উপনিষদ ধাহাঁকে শুদ্ধ ক্রিয়াশৃন্য 
জশ্লাবির (স্নাধুশুন্য ) বলেন, যিনি সমস্ত জগতেব আশ্রয় হান, যাহাতে ছৈতের 
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মালিন্য নাই, ভেদের ব্রণ নাই, বহুত্বের কোন প্রকাশ নাই, অদ্বৈত বেদাস্তীর! 
যাহাকে নিক্ষিয় নিব্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন তাহার সাক্ষাৎ পাই । সাধকের মন যখন 
মধ্যবর্তী পর্বগুলিকে বাঁদ দ্ির। হঠাৎ এই স্থানে গ্রবেশ করে তখন জগৎমিথ্য। 
এবং এই অমের নৈঃশব্যই একমাত্র সত্য এইরূপ মনে করে। মানুষের মন 
যে সমস্ত অতিবিশাল এবং প্রতীতিজননক্ষম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে-_ 
এ অনুভূতি তাহাদের অন্ততম। এই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অথবা ইহার 
অতীত অসম্ভৃতির (:207-611% ) যে অশ্নভূতি হয় সেখাঁনে আমরা দ্বিতীয় 
নেতিবাদের মূল দেখিতে পাই। নন্যানীর এই নেতিবাঁদ অপর প্রান্তাস্থিত 
জড়বাদীর নেতিবাদের অনুরূপ কিন্তু তাহী অপেক্ষা আরও পূর্ণ, আরও চূড়ান্ত 
এবং আরও বেশী বিপজ্জনক-_সেই ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যাহার কানে ইহার 
সেই গভীর আহ্বানধ্বনি আসিয়! পৌছে । 

প্রাচীন আধ্য জাতি চিৎ ও জড়ের মধ্যে যে সমম্বয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন 
বৌদ্ধ ধর্ম আসিয়! জড়ের বিরুদ্ধে চিতের বিদ্রোহ তুণিয়। সেই সমম্বয়ের ভিতরে 
এক বিক্ষোভ আনয়ন করে এবং তাহার পর হইতে ২০* বৎসর পর্যন্ত এই 
নেতিবাদ ভারতীয় মনকে প্রশীন ভাবে পরিচালিত করিয়াছে । জগৎ মিথ্যা 
এই বোধই যে ভারতীয় ভাবধাবাঁর সর্বস্ব তাঁহা নহে, যাহারা ইহা স্বীকার 
করে নাই এমন অনেক দর্শন এবং ধর্মমত ও অভীগ্সা ভারতে দেখা গিয়াছে। 
চরম পন্থী দার্শনিক মতের যে মিলনের চেষ্টা হয় নাই তাহাঁও নহে । তৎ্সত্বেও 
একথা বলা চলে যে ভারতবর্ষ এই বিশাল নেতিবাদের ছাঁয়াতলেই সে যুগে 
বাস করিয়াছে এবং সন্্যাপীর গেরিক বাঁস জীবনের শেষ কাম্য মনে করিয়াছে । 
বুদ্ধদেব প্রচারিত কর্মের শৃঙ্খল, বন্ধন এবং মুক্তির একান্ত বিরোধ, জদ্মেই 
বন্ধন এবং জম্মরহিত হইতে পাঁরিলেই মুক্তি, এই সমস্ত জ্ঞান আসিয়াছে। 
তাই গ্রায় সকলেই সমস্বরে বলিয়াছেন বে এই ছ্বেতের জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত 
হইতে পারে না, নিত্য বুন্দীবনের পরমানন্দ অথবা! ব্রহ্লোকের অন্তহীন রসোল্লাস 
অথবা অনির্বচনীয় এক নির্বাণ যেখানে এক নিব্বিশেষ একত্বের মধ্যে সকল 
বহুত্বের চির অবসান তাঁহাই পরম কাম্য । পরবর্তী যুগেও বহু শতাবী পর্য্যন্ত 
বহু সাবু সন্ত বহু গুরু আনিয়াছেন, ভারতবাসীর হৃদয়ে যাহাদের পবিত্র 
এবং উজ্জল স্থৃতি রহিয়াছে ত্ীহাঁরা এই সুদুর অভিযানের পথেই মানুষকে 


ঈন্যাসীর নেতিবাদ ২৫ 


ডাকিরাছেন। বৈরাগ্যই যে জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ, পার্ধিব জীবন 
গ্রহণ কর! অজ্ঞানের নামান্তর, মাঁচুষের জন্মের খাঁটি ব্যবহার জন্মের শৃঙ্খল হইতে 
মুক্তি, চিৎ স্বরূপের আহ্বান, জড় হইতে পলায়ন, ইহাই তাহারা বলিয়! 
আসিরাছেন। 

বর্তমানে সন্প্যাসীর বৈরাগ্যের যুগ চলিয়। গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে। 
তাই এ যুগের মানষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে যে জাতি একদিন মাঁনব- 
সভ্যতাকে অগ্রগতি দিবার বিপুল দার বহন করিয়াছে, মানুষের জ্ঞানের ও 
কর্মের ভাগারের জন্য নানাপ্রকার সম্পদ মাহরণ করিয়াছে সেই প্রাচীন জাতি 
আজ কর্মরত এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাহার 'প্রাণশক্তিতে ভাটা! 
ধরির।ছে খলিয়া তাহাঁর কর্্মবিমুখতা সমর্থনের জন্য এই বৈরাঁগ্যের ধুয়া 
তুলিয়াছে; কিন্ত তাহার! ভুণিয়! যায় যে আমাদের জীবনের সম্ভাবন! সমূহের 
অতি উচ্চতম শিখরে অবস্থিত এক পরম ও সচেতন অন্ভূতির সহিত এই 
অবস্থা অচ্ছ্ছ্ভাঁবে বিজড়িত এবং ইহাঁর মধ্য দিয়া সত্তার একটী সত্য 
বিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহ! ছাড়া ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণতা 
লাভের পথে এখনও ইহা একটা অপর্রিহাঁধ্য উপাদান এবং যতদ্দিন পর্য্যস্ত 
জীবনের অন্ত প্রান্তে মান্ষের মন ও প্রাণ পাশবিকতার হ।ত হইতে মুক্ত না 
হইজেত্ছে ততদিন এ বৈরাগ্যের বিশেষ সাঁধনাও শ্রেয়ঙ্কর | 

জীবনের সার্থকতার জন্য আমর একটা বৃহত্তর এবং পূর্ণতর ইতি খু*্জি 
ইহা ঠিক। 'আঁমরা ইত। বোঁধ করি যে সন্যাসীর আদর্শে বেদাস্তের এক 
মহাঁসত্য “একমেবাদ্িতীয়ং স্বীকার করা হইয়াছে কিন্ত “সর্ধবং খনিদং ব্রহ্ম” 
এই দ্বিতীয় মহাবাঁক্যের মর্যাদা সেরূপ পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই। মানুষের 
আকুল অভীগ্সা ইহাতে যেরূপ উর্ধে ব্রহ্মীভিমুখে গিয়াছে সেইভাবে সেই 
ব্রন্দেরই প্রকাশ ক্ষেত্র এই জগতের বুকে ভাগবতী জ্যোতি ও শক্তিকে 
নামাইয়া আনিবাঁর চেষ্টা হয় নাই। আত্মাতে সত্য যেরূপ পূর্ণ ও সুন্দরভাবে 
দেখা হইয়াছে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার অর্থ তেমনভাবে বুঝ! হয় নাই। ঙ্গ্যাসী 
পরমতব্বের উত্ভুঙ্গ শিখরে পৌছিয়াঁছে বটে কিন্তু প্রাচীন বৈদাস্তিকের মত 
ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা তেমন ভাঁবে লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের 
পূর্ণতর ইতির ক্ষেত্রে দীড়াইয়'ও ইহাঁর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আবেগ ও আকুতিকে 

৪ 


১৬১ দিব্য জীবন রার্তা 

আমর! ধেন ছোট করিয়া না দেখি। আমরা দেখিয়াছি জড়বাদ কিভাবে 
ভগবছুদ্দেন্ট সাধনে সহায় হইয়াছে কিন্তু একথা আমাদিগকে অকপটে স্বীকার 
করিতে হইবে যে আঙ্গ্যাসীর নেতিবাঁদ সে উদ্দেস্ট সাধনে বুহত্তর সহায়তা 
করিয়াছে । জড়বিজ্ঞানের অনেক সত্যের আঁকার হয়ত ভবিষ্ততে পরিবর্তন 
করিতে হইবে তবু আমরা যে বৃহৎ ও পূর্ণ সাম্য চাই তাহাতে বিজ্ঞানের সত্যকে 
স্তান দিতেই হইবে, তেমনি প্রাচীন আর্য সভ্যতা হইতে আমর যে সত্য 
পাইয়াছি তাহার পরিমাণ হাঁস হওয়া বা মূল্য কমিয়া যাওয়া সত্তেও তাহার 
মধ্যে যে সত্য ছিল তাহাকে রক্ষা কর। এবং আমাদের অভীগ্সিত জীবনে তাহাঁৰ 
স্থান দেওয়া আরও বেশী প্রয়োজন একথা বেন না ভূলি। 





চতুর্থ অধ্যায় 


সর্বগত ব্রঙ্গ 


যে ব্রহ্গকে অসৎ বলিয়। জানে সে অসৎসমই হইয়। থাকে, 
ব্রহ্ধকে বদি সৎ বা অস্তিম্বরূপ বলিয়া কেহ গানে তাঙাকে 
সতস্বরূপ বলিয়। উল্লেখ করা যায়। 


তৈত্তিরীয়োপনিষতৎ (২৬) 


শুদ্ধ চিৎম্বরূপ বিনি তিনি আমাদের মধ্যে অকু্ঠভাঁবে প্রকাশিত হুইতে চান 
এবং বিশ্বজড় 'আমাদের প্রকাশের কারণ ও আধার হইতে চায়, জীবনের 
পূর্ণতার জন্য এ উভয়ের কাহারও দাবি ধখন অস্বীকার করিলে চলে না, তখন 
'আঁমাদিগকে এমন একটা সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে যেখানে কাছারও 
মধ্যাদা! ও অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব না করিয়৷ এ দুয়ের পূর্ণ সমছয় সাধিত 
হইতে পারে। কারণ যেখানেই কোন চরম উক্তি মালগষের মনকে প্রবলভাবে 
অভিভূত করে সেথানে যে কেবল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মাত্র আছে তাহা 
হইতে পারে না, আমর! দেখিতে না পাইলেও সেখানে প্রচ্ছন্ভাবে সত্যের 
এমন একটা বৃহৎ দিক আছে বাঁহাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞ! করিলে আমাদিগকে 
তজ্জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে । অনেক সময় আমরা এ উভয়ের মধ্যে একটা 
জোড়াতালি দেওয়! আপোষ করিয়। কাজ চালাইতে চাই কিন্তু তাহা! বেণী দিন 
টিকেনা, কারণ আপোষ ত সত্যকার সমঘ্বয় নয়। খাঁটিভাবে সমস্বয্ন হয় তখন, 
যখন এমন এক সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় যাহাতে উভয়ের পূর্ণ পরিচয় উভয়ে পায় 
এবং যাহার শেষ পরিণাম উভয়ের একাত্মবোধের অস্তরজতায় । জড় ও চিতের 
এইরপ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়াই আমাদের জীবনের এমন এক অটল ভিত্তি 
স্থাপন করিতে হইবে, যেখানে দাড়াইয়! জীবন ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ ও 
সার্থক হইয়! উঠিবে। 


২৮ দিব্য জীবন বার্তা 


আমর! দেখিয়াছি যে বিশ্বচেতনাতে জড় চিতের কাছে সত্য এবং চিৎ 
জড়ের কাছে সত্য। অহমিকাময় সাধারণ চিতে প্রাণ ও মন ভেদের কারণ 
হইয়া অবিজ্ঞের পরমার্থতত্বের ইতি ও নেতিমূলক ছুইটা বিভাবের মধ্যে যেন 
একটা কলহ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিশ্বঢেতনাঁয় অন্ুপ্রবিষ্ট হইলে মন যে জ্ঞানের 
দীপ্তি পায় তাহাতে একত্বের সত্য, বহুত্বের সত্য এবং তাহাদের পরম্পরের 
মধ্যে যে সমস্ত যোগম্ত্র রহিরাছে তাহাঁদের সত্য বুঝিতে পারে । তখন তাঁগর 
কাছে সকল বিরোধের শান্তি হয় এবং এক দিব্য নুরসঙ্গতির মধ্যে সকল 
তারের ঝংকার সমদ্বিত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পার, তখন দমে মন ভগবান ও 
জীবের মধ্যে পরম মিলন সাঁধনের উপায় হয় । তখন অপরোক্ষান্ভূতি-লব 
জাগ্রত সুক্মইন্দ্রিয় বোধ যুক্ত সেই মনে জড় চিতের বিগ্রহ, দেহ বা আঁধাররূপে 
এবং চিৎ জড়ের আত্মা, সত্য এবং সারতব্বরূপে প্রকাশ পার । তখন উভয়ের 
পক্ষে উভয়কে দিব্য সত্য এবং মূলতঃ এক বগিয়|! বুঝিতে অর কোন বাঁধা 
থাকে না। পরমচৈতন্তময় যে সত্ব আম্মবিস্তীত করিীছেন ও সমস্ত জড় 
আকারের মধ্যে বাস করিয়া প্রতিচিৎকেন্ত্র হইতে আন্মগ্রকাশ করিতেছেন, 
মন ও প্রাণ তাহার রূপায়ন ও যন্ত্র এ সত্য আগ্গ্রকাশ করে। মন যখন 
তাহাকে ধারণ ও প্রকাশ করিবার স্বচ্ছ যুকুরে পরিণত হয় এবং প্রাণ যখন 
নিত্য নবীন রূপ ও ক্রিয়ার মধা দিয়। তাহাঁরই অভিব্যক্তির শক্তি্বরূপ হইয়া উঠে 
ভখন মন প্রাণও সার্থক হইয়। উঠে। 

এইভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই জগতেই মামন্ষের পক্ষে 
দিব্য জীবন লাভের সত্য সম্ভাবনা আঁছে। এ দৃষ্টি জগৎ এবং পাঁখিব পরিণতির 
মধ্যে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সজীব অর্থ দেখিতে পাঁইর' যেমন একদিকে 
বিজ্ঞান সাধনার সার্থকতা! দেখাইবে তেমনি অন্তদিকে মানষের সত্তাকে 
দিব্য ভাঁগবৎ সততায় রূপান্তর করিয়া সকল প্রধান ধর্ম যে বৃহৎ আদর্শের 
স্বপ্ন দেখে মানুষের দেই আধ্যাত্মিক আঁকৃতিরও পূর্ণতা সাঁধন করিবে। 

দিব্য জীবনের মধ্যে প্রকাশের দিক দেখিতে গিয়। নিক্ষিয় শুদ্ধ স্বয়স নিও৭ 
নিব্বিকার যে সত, যাহাতে পৌছ' সন্ধ্যাসীর জীবনের পরম পুরুযার্থ, তাহাকে 
কি অস্বীকার করিব? না, তাহা করিব না, আমর! উভর্নকে স্বীকাঁব করিয়া 
এ উভয়ের মধ্যে এক পরম সমম্বর আবধিক্ষার করিব। দেখিব নিগুণ নিক্ষিয় 
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এবং সগ্ুণ সক্রিয় বঙ্গ একে অপরকে অস্বীকার করে না, ইহারা এ 

রঙ্গ বা পরমতত্বের নেতি এবং ইতিবাচক ছুইটী দিক মাত্র। একে 
অপরকে ছাড়িয়া সত্য নহে। প্রকাঁশশীল! ক্রিয়াময়ী বিশ্বজননী যাহাকে পরাবাক্‌ 
বল! হয়, এই নৈঃশব্যের মধ্য দিয়াই নিত্য প্রকাশিত হন এবং নৈঃশব্যের মধ্যে 
যাহা গুড় (18152) ভাবে স্থিত তাহাঁকেই জীবজগত্রূপে প্রকাশ করেন। 
এই যে শাশ্বত নিক্ষিত্বতী নিত্য বর্তমান আছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়। 
'অগণিত ব্র্থাণ্ড স্ষ্টির অকুন্ঠিত দিব্য লীল! চলিতেছে । নিক্ষিয়তা ক্রিক্না- 
শীলতাঁকে সম্ভব করিয়াছে । সম্ভৃতির (ল1 09001)122র ) সমস্ত শক্তি ও 
সম্ভাবনা সেই শাশ্বত নিপু সব্বা হইতে আসিতেছে। তিনি স্বং অপরিণামী 
হইয়াও অনন্ত ক্্টির নিরপেক্ষ ভর্তা ও অগমন্তা | 

মানুষও যখন তাহাঁর অন্তরে এক পরম শান্তি এবং নিক্ষিয়তার সাক্ষাৎ পায় 
অথচ ইভাও বুঝিতে পারে যে ভিতরের সেই নৈঃশব্য হইতে তাহারই দিব্য 
আনন্দে ও অন্মোঁদনে তাহাঁর নিজের ও বিশ্বের অকুহ ও অফুরন্ত কর্ধারা 
প্রবাহিত হইতেছে তখনই সে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব নৈঃশব্যের প্রকৃতি 
যেবিশ্ব কর্মের নিরোধ একথা সত্য নচ্কে। যে মন ইতি এবং নেতির দ্বন্দের 
মধ্যে বাস করিতে অভ্যন্ত, সেই মন যখন ক্ষর জগতের কোটি হইতে 
অক্ষরের্ধ কোটিতে উপনীত হয় তখন সাঁধরণত:ঃ সেই ব্যাপক ও উদার চৈতন্তের 
অনুভূতি পাঁয় না যে চৈতন্ত নিক্ষিয়তা এবং সক্তরিরতা, ক্র ও অক্ষর এ উভয় 
ভাবকে যুগপৎ ধারণ করিয়া আছে। তই সে ভুল করিয়া ক্রিয়াণীলতাকে, 
জগৎকে মিথ্যা মনে করে। যিনি জগদতীত অশব্দ তিনি জগৎকে, কর্মকে 
নিরারৃত করেন না, পরন্ত ধারণ করিয়া রাখেন) অথবা কর্ম প্রবৃত্তি এবং কর্ম 
নিবৃত্তি উভয়ই সমভাবে তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাঁশ পায় এবং তাঁহাঁরই 
অন্ুমোঁদনে মানষ আত্মাতে স্বাধীন ও স্থির অথচ সর্বকর্মে িপ্ত থাকিয়াও 
নিক্ষিরতা এবং সক্রিদতাঁর সমঘ্বয় সাধন কগিতে পারে। 

আর একট। খটকা উঠিতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আঁছে “অস্ধা- 
ইদ্মগ্রমাসীৎ ততে। বৈ সদজায়ত” অসৎ বা (100-61115 ) ছিল সকলের 
আগে, তথ! হইতে সৎ (63:2565:06 ০: 76128 ) জাত হইয়াছে । তাহা হইলে 
অসতের মধ্যে নিশ্চযই সকলকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং কর্ম ও 
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জগতের অত্যন্তনিবৃত্তিই শেষ কথা । অনন্ত নিষ্কিয় সৎ ম্বরূপেন্র মধ্যে 
ক্রিয়াশিল বহুত্বের প্রকাশ সম্ভাবনা আছে স্বীকার করিলেও এই অসৎ, 
যাহা সকল অবস্থার আদ্িভূত এবং একমাত্র শাশ্বত সত্য, বিশ্বের সকল 
সম্ভাবনাকে কি প্রকৃতই নিরাঁকৃত করিতেছে না? কোন কোন বোদ্ধদর্শনে 
আমরা যে শুন্তবাঁদের দেখা পাই, তাশাই যেন এ যুক্তিতে সমধিত হয়। 
এ মতে অহং এর মত 'আত্ম! ও প্রকাশে ব! ক্ষণস্থায়ী চিত্ববৃতি প্রবাঁভে একটা 
বোধ মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়। 

কিন্ত আমরা আবার শব্দ বা বাক্য দ্বার! ভুল পথে চালিত হইতেছি। 
আমাদের সঙ্কীর্ণ চিত্ত, দ্ন্দ ও বিরোধের সংস্কারে জর্জরিত, অতিষাঁনস 
অভিজ্ঞতার অনুবাদ করিতে গিয়৷ তাগাতেও সেই দ্বন্দের আরোপ না করিয়া 
পারে না॥ অসৎ একটা শব্ধ মাত্র। এ শব্দের মূলে কি আছে তাঙছ। যখন 
তলাইয়। বুঝিতে চাই তখন বুঝিব বস্তর প্রকৃত সত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে 
শুদ্ধতম ধারণা ও হুজ্মতম অভিজ্ঞতা আছে তাঁকেও অতিক্রম করিয়৷ গিয়াছে 
বলিয়াই ইহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া! ভইরাছে। অসৎ কেবলমাত্র একান্ত 
অবাস্তব শুন্যতা নভে । আমরা যাঁ। জানি বা সচেতন ভাবে আমর! নিজপ্দিগকে 
যাহ! মনে করি সেই অন্ভবের ও সেই বিশিষ্ট চেতনার সকল সীম! পার হুইয়। 
যাওয়ার ফলে শৃন্তবাদের একটা কল্পনাকে অসৎ নাম দিয়া খাঁড়। করা 
হইয়াছে । বাস্তবিক দীর্শনিকের শৃন্তবাদ গভীরভাবে পরীক্ষ! করিলে আমর! 
বুঝিব যে শুন্য আসলে সর্ববেরই নামান্তর । মন শুধু সান্তের ধারণায় অভ্যন্ত, 
তাই অনির্দেশ্ঠ ও অনির্ধচনীয় এই অনন্ত মনের কাছে ফাকা বা! শূন্য বলিয়! 
মনে হয় কিন্তু বস্তুতঃ এই অসৎই একমাত্র সত্যিকার সং। তাই দেখিতে পাই 
অন্ত একথাঁনি উপনিষদ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াছে__ 
বলিয়াছে যে, সৎ শুধু সৎ হইতেই জন্মিতে পারে। অসৎ শব্দে একান্ত শৃন্তত। 
না বুঝিয়া বদি বুঝি সত্ব সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণ ও অনুভবের অতীত 
একটা অনির্দেশ্য তত্ব তবে সে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইয়াছে, একথা আর 
অসম্ভব থাকে না। 

যখন বলি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি তখন কালাতত তৰকে আমরা 
কালের ভিতর টানিয়া আনিতে চাই। কারণ শাশ্বত অসতের মধ্যে কবে 
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সতরপী সর্ধের জঙ্জ হইল বা আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা এই সর্ব কবে চিরবর্তমান 
অসতে লয় পাইবে তাহা ত কেহ বলিতে পারে না। সৎও অসৎ এ দুয়ের 
কথা যদি বলিতেই হয় তবে বলিতে হইবে যে তাহার পরস্পর মিলিত হইতে না 
পারিলেও উভয়ই যুগপৎ বর্তমান আছে অথবা কালের ভাষায় উভয়ই শাশ্বত। 
এই শাশ্বত সভাকে কে কেমন করিয়! বুঝাইবে যে সে নাই শুধু অসৎ আছে? 
সকল অভিজ্ঞতার এরূপ পরম বিনাশের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা 
কি করিয়। মিলিবে ? 

সমস্ত বিশ্বসতার অধিষ্ঠান ও আশ্রয় স্থান স্বরূপ হইয়াও এ সমস্ত হইতে মুক্ত 
ব্রন্মের অবিজ্ঞেয় ঘরূপকে শুদ্ব-সত্ত। বল! যাইতে পাঁরে। বিশ্বের সমস্ত সত্তা বা 
সম্ভৃতির যত প্রকার ইতিবাঁচক ভাব বা ধারণা চৈতন্যে হুল বা জগদতীত 
অবস্থায়ও জাগিতে পারে তাহা হইতেও নিক্ষুক্ত তাহার যে পরম স্থাঁতন্থ্য 
আছে তাহাকেই অসৎ আখ্যা দেওয়! হইয়াছে । সত্তার অনন্ত প্রকাশের দ্বারা 
তাহাকে নিঃশেষ করা যায় না বা কোনপ্রকার প্রকাশের সীমা দ্বারা 
সীমিত করা যায় না বলিয়াই এই নেতিবাচক অসৎ আঁখ্যা। কিন্ত তাহা 
বলিয়া ইতিবাচক সকল বিশ্বসতা যে তাহারই সত্য আত্মপ্রকাশ ইহা তাহাতে 
অস্বীকৃত হয় না। এই ইতিবাদ ও নেতিবাদ পরস্পরকে ধ্বংস করে না, 
পরস্ধ ইহারা! উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, এ উভয় ভাবের যুগপৎ উক্তির স্বারা 
প্রবুদ্ধ মানব সচেতন আত্ম সত্তাকে সত্য বলিয়! বেমন জানিতে পারে, তেমনি 
ইহার অতীত অবিজ্ঞেয় পরমতত্বকেও সেই সত্য বলিয়া একসঙ্গে বুঝিতে পারে । 
তাইত বুদ্ধ নির্বাণের পরমপদ্দে আদ হইয়াও জগতে অতি প্রবল কর্মের 
আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, অন্তশ্চেতনায় নৈব্যক্তিক হইয়াও কনম্মে ও জীবনে 
জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাহাতে সম্ভব হইয়াছিল। 

যখন এই সকল কথা গভীরভাবে চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি যে যে সমস্ত 
কথ! আমরা জোর গলায় প্রচার করি তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে কত 
ভাবের দৈন্ত, ভাষাকে স্পষ্ট করিতে গিয়া ভাবের অম্পষ্টতাকে আরও 
বাড়াইয়া তুলি এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হই। তখন ইহাঁও বুঝিতে 
আরম্ত করি যে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সক্কীর্ঘতার জন্য আমরা বর্গের 
উপরও সীমার আরোপ করিতে কুষ্টিত হই না। আমাদের এই গন অজয় 
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তত্বের একটা বিভাঁবের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া তীনাঁকেই একমাত্র সত্য বলিতে 
এবং অন্য সব বিভাঁবকে অবজ্ঞ। বা অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। 
আমরা তখন অহংকার বশে নিজের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তজ্জাত মতবাদ 
অপরের তত্ত্রীপ সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা ও মতবাদের বিরুদ্ধে খাঁড়া করিয়া তর্কঘুদ্ধে 
লাগিয়া যাই। ইহার চেয়ে অনেক ভাল হয়, যদি সহিষু হইয়া! শিক্ষার্থীর 
বিনয় লইয়৷ নিজের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখি এবং অভিজ্ঞত| ও জ্ঞানের 
ভাগার বাড়াইতে চেষ্টা করি। নিজেদের পূর্ণত৷ সাধনের জন্য ধিনি ভাষাতীত 
তাহার কথা ঘখন আমাদিগকে ভাষার মধ্যে বলিতেই হইবে তখন তৎসম্থন্ধে এমন 
বাক্য আমাদের খু'গিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা হইবে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, স্বচ্ছন্দ 
ও উদার এবং যাহ! বৃহত্তম ও পূর্ণতম সু সঙ্গতি স্থাপন করিতে সক্ষম । 

স্থতরাং আমরা স্বীকার করি যে ব্যক্তিগত চেতনা এমন এক অবস্থার 
পৌছিতে পারে যেখানে ব্যবহারিক সমস্ত সত্তা এক অব্যক্তে লয় যইয়! যাঁয়, 
এমন কি আত্মজ্ঞানের ধাবণাঁও সেখানে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। নৈঃশব্যের 
পরপাঁরে অবস্থিত গভীরতর নৈঃশব্য্যের মধ্যেও প্রবেশ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব। 
কিন্তু ইহাই একমাত্র সত্য নয় অথবা এ অভিজ্ঞতাই আমাদের পূর্ণ ও চরম 
অভিজ্ঞতা নয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই এই নির্বাণ, এই আত্মবিলয় 
আমাদের অন্তরে পরাশাপ্তি এবং পরমস্াতিম্ত্য দিলেও তৎসঙ্গে বাহিরে এবং 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কামনাবজ্জিত অথচ কার্য্যসাধক কর্ম-প্রবাহ সতত বর্তমান 
থাকিতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষার মূলকথ! বোধ হয় এই ছিল, ভিতরে নৈব্যক্তিকতা 
এবং প্রশান্ত রিক্ততাকে রক্ষা ক্রিয়া, অহমিকার উপরে উঠিয়। ব্যক্তিগত 
কর্মশূঙ্থল এবং ক্ষণতঙ্কুর নামরূপের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া সত্য, মৈত্রী 
ও সততার শাশ্বত সত্য কাধ্যে নিযুক্ত থাক1) গুল দেহধারণের ছুঃথ ও যন্ত্রণা হইতে 
পলায়ন করিবার ক্ষুদ্র আদর্শ তাহার নহে। যে যাহাই হউক না কেন, পূর্ণ 
সিদ্ধপুক্রষের মধ্যে যেমন নৈঃশক্য এবং কর্মধারার পরম মিলন দেখা! দিবে তেমনি 
পূর্রূপে সচেতন জীবাত্বা একদিকে যেমন অসতের পরমস্বাধীনতা৷ প্রাপ্ত হইবে 
তত্রপ অন্তদ্দিকে বিশ্ব-সন্ভৃতির সঙ্গে সন্বন্ধচ্যুত হইবে না। ৃ 

এমনি ভাবে বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে ভড় ও চিতের সমদ্বয় সাধন করিয়! 
অবশেষে বিশ্বাতীত চেতনায় সকল ইতি ও সেতির শেব সমন্য় আমরা 
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দ্বেখিতে পাঁইব। অজেয় তত্বের স্থিতি ও ক্রিয়ার অবস্থা আমর! ইতিবাদের 
মধ্যে দেখিতে পাই এবং এই সমন্ত স্থিতি ও ক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা অনুস্যত 
থাকিয়াও তাহা হইতে সে তত্ব সর্বদা নিমুক্ত, ইহাই নেতিবাঁদের মধ্যে আমরা 
আবিষ্ষার করি। অবিজ্ঞেয় এমন একটা পরমাশ্চ্য্য ও অনির্ধচনীয় কিছু যাহা 
আমাদের চৈতগ্ঠে সর্বদাই রূপায়িত হইয়! উঠিতেছে অথচ সর্বদা তাহা সে 
রূপাঁয়নকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে। আমাদিগকে এক মিথ্যা হইতে 
অন্য মিথ্যাতে লইয়! গিয়। অবশেষে সব যেখানে লয় পায় এমন এক মায়াময় 
চাতুরী ইহাকে নিশ্চয়ই বল! চলে না, পরন্থ আমাদের সকল জ্ঞানের অতীত 
এক পরম জ্ঞানদয় সত্তা আমাদিগকে এক সত্য হইতে তদপেক্ষ। বৃহত্তর ও 
গভীরতর সত্যের দিকে পরিচালিত করিতেছেন ইহাই সত্য কথ!। ব্রহ্গ সর্বব্যাপী 
বা সর্ধগত সত্য, দূরপনেয় ভ্রমের সর্ববগত নিমিত্ত তিনি নহেন। 

যদি এইভাবে এক পরম ইতিবাদকে সকল দ্বন্দের পরম সমন্বয় ক্ষেত্রদূপে 
গ্রহণ করি_ বস্তুতঃ ইহা! ছাড়া সমঘ্বয্নের অন্য কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই-_তবে সেই 
অবিজ্ঞেয় তত্বের প্রত্যেক প্রকাশ বা! বিভাব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে 
এবং অন্যান্য প্রকাশ বা বিভাবকে নিরাকৃত বা অধথোঁচিতভাবে খর্ব না করিয়া 
পরস্পরের সহিত কি সন্বন্ধ আছে তাহ। বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্য এবং 
মিথ্যা, “আত্ম! এবং অনাত্মাঃ সত্য আত্ম! এবং মিথ্যা অথচ সদ! বর্তমান মায়া, 
এইরূপ দুই পরস্পর বিরোধী ভাবে ব্রহ্মকে ভাগ না করিয়া “সর্ধং খন্িদং ব্রহ্ম 
এই দর্শনই খাঁটি অদৈতদর্শন। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে 
যেখানে যাহা কিছু আছে তাহাও ব্রহ্ম ইহাঁও সত্য । এই ব্রহ্ম ঈশ্বর বা আত্ম! 
যদি অসহায় না হন, যদ্দি তাহার শক্তি অসীম হয়, যদি তিনি শ্বক্ংপ্রজ্ঞ এবং 
সর্ধময় হন তবে প্রকাশের বা জগৎ স্থষ্টির মূলে একট সত্য কারণ বা গৃঢ় 
উদ্দৈশ্ঠ নিশ্চয়ই আছে। সেই গুঢ় উদ্দেশ্ত আবিষ্কার করিতে গেলে আমাদিগকে 
সুষ্টির মূলে একটা শক্তি, একটা জ্ঞান, সত্তার একটা সত্য বিদ্যমান আছে 
ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষম্য ও আপাঁত- 
প্রতীয়মান অনর্থ প্রাকৃত জগতের মধ্যে রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে 
কিন্তু মাসুষকে তাহাদের কাছে পরাজয্ন স্বীকার করিলে চলিবে না। ' মানুষৈর 
অস্তরের গভীরতম সহজবুদ্ধি যে মান্ষকে মিথ্যার ছলন! অনুসরণ করিতে 
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বলে নাই পরস্ত সর্বজয়া এক নিগৃঢ়-কল্যাণশক্তিকে খু'জিতেই নিযুক্ত আছে, 
ইহাতে তাহার জানেরই পরিচয় আছে.। 

দৃশ্তমান জগতের অজ্ঞান, ছুঃখ ও অনর্থে ভীত ও পরাভূত হইয়। আমাদের 
প্রাকৃত খণ্ড চেতনা ব্রহ্মকে এ সমন্তের দায় হইতে মুক্তি না দিলে চলে না! মনে 
করিয়া এ সমন্তের ব্যাধ্যা কক্সিতে গিয়া মায়া, মার, সয়তান প্রভৃতি ব্রহ্গের 
বিরোধী কোন স্বরংজাত অশুভণক্তি আঁছে ইহা মনে করে। কিন্তু আমরা ত 
বলিতে পারি না যে সেই অদ্বিতীয় সত তাহার বাহিরের কিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া 
কোন কিছু করেন, কারণ তদতিরিক্ত কিছু যে নাই। একথাও বল! চলে না 
যেব্রহ্মের সত্তার এক দেশে একট। বিরুদ্ধ ভাব আছে যাঁহ! তাঁহার সমস্ত সম্ভার 
বিরুদ্ধে কাজ করিতে পাঁরে, কারণ তাহাতেও প্রকারান্তরে সেই সর্বময়ের বাহিরে 
একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; এমনকি একথাও বলিতে পারি ন| 
যাহ! কিছু ঘটিতেছে ব্রহ্ম তাহার উদাসীন এবং নিরপেক্ষ দ্রষ্ট| মাত্র, কারণ 
জগৎ সৃষ্টি বা প্রকাশের মূলে যে সংকল্প বা ইচ্ছা! রহিরাছে তাহা ত তদতিরিক্ত 
আর কাহারও হইতে পারে না। প্ররুত সত্য এই ষে ব্রঙ্গ এক এবং অদ্বিতীয়, 
তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। বহু তাহারই প্রতীক, মুন্তি বা বিভূতি। 

স্থৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে বে জগৎ বদি স্বপ্ন বা মিথ্যা বোধ মাত্র হয়, 
তবু তাহা অখণ্ড এক আত্মস্বর্ূপের ইচ্ছা হইতে জাঁত হইয়াছে এবং তাহা 
তিনিই নিত্য ধারণ করিয়! রহিষাঁছেন। আমাদিগকে ইহাঁও মনে রাখিতে 
হইবে যে এ বোঁধ যে উপাদানে গঠিত তাহা মূলতঃ সত্য স্বরূপ হইতে আসিরাছে, 
কারণ জগতের আধার অধিষ্ঠান ও উপাদান সমন্তই ব্রঙ্গ। যে স্বর্ণ দিয়া পাত্র 
গঠিত হয়, সে স্বর্ণ যদি সত্য হয় তবে পাত্র মিথ্যা বা মরীচিকা হইবে কি করিয়া ? 
প্রকৃতপক্ষে জগৎ স্বপ্ন, মিথ্যা এসব শুধু কথার চাতৃরধ্য অথব! প্রাকৃত চেতনার 
সংস্কার। এসমস্ত কথার' মধ্যে কিছু সত্য আছে, মে সত্যের মূল্যও কম নয় 
কিন্তু তবুও তাহার! সত্যকে বিকৃত করিয়াছে ইহাঁও ঠিক। 

সর্বব্যাপী ও সর্বগত এক পরম সত্যের ধারণা লইয়। আমাদের দাঁধনা 
আরম্ভ করিতে হয়। এই পরম সত্যের এক কোটিতে সর্ধবাতীত অসৎ, অন্ত 
কোটিতে বিশ্বজগৎ, কিন্ত এ উভয় কোটি পরস্পর বিরোধী নয়, উভয়ই সেই 
পরমতত্বের ছুইটী বিভাব। বিশ্বে অথবা প্রকাশে, এই তন্বের সর্বোত্তম 
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অনুভবে আমাদের নিকট বিনি প্রকাশিত হন, তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ 
স্বরূপ । আবার বিশ্ব বা! প্রকাশের অতীত অবস্থায় তাহারই এক অবিজেয় 
সৎবা এক অনির্ধচনীয চরম ও পরম আনন্দ স্বরূপের অন্থভবও মানুষের মধ্যে 
জাগিতে পারে। আমর! যদ্দি ইন্দ্রিয় বোধজাত একদেশদর্শী বৃত্তির অধীন 
না হইয়! প্ররমুক্ত বুদ্ধি ও অনুভবের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করি তবে সকল 
দ্বৈতলীলার মধ্যেও তাহাঁরই লোকোত্তব মহিমা! দেখিতে পাইব। অবশ্য যতদিন 
আমরা দ্বৈতবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিতেছি ততদিন শ্রদ্ধা ও বিশ্বীসেব 
দ্বার! এ ধারণ! আমাদিগকে বজায বাখিতে হইবে । কিন্তু বুদ্ধির উচ্চতম দীপ্চি 
বা বিচারের গভীৰ প্রসারতা এ বিশ্বাসকে অন্বীকাব না করিয়া বরং সমর্থনই 
করিবে । মাুষের উত্তবাধণের যাত্রাপথের পাঁথেয়রূপে তাহাকে এই বিশ্বাস 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার আধ্যাত্মিক পরিণাঁমে 'গমন একদিন আঁসিবে যখন 
এই বিশ্বাস জ্ঞানে এবং পূর্ণ অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হইয়! যাইবে । 





পঞ্চম অধ্যায় 
জীবের নিয়তি 


তাহাঁর অবিচ্যা বার মৃত্যুকে অতিত্রম কিয়া! বিগ্ভার ছার! 
অমৃত ভোগ করেন ।*****'তাহারা বিনাশের ছার! নৃত্যুকে অতিক্রম 
করিয়! সন্ভৃতি দ্বার অমুত ভোগ করেন। 


ঈশোপনিষদ (১১১১৪) 


এক সর্ববব্যাপী সর্বগত পরম সৎই সর্বজীবের এবং সর্বসত্তার মূল সত্য। 
ব্যবহারিক স্থুল জগৎ হইতে আরস্ত করিয়া অনির্বচনীয় পরম রহস্যের সীমান। 
পর্য্যন্ত সবিশেষ ব1 নিব্বিশেষ, সাকার ব নিরাকার, সচেতন বা অচেতন প্রভৃতি 
যত প্রকার ছন্দ, বিরোঁধ বা বহুত্ব আছে সে সমন্তই সেই পরম তত্বের প্রকাশ ও 
অভিব্যক্তি, অথচ সমন্ত দ্ন্ব ও বিরোধের মধ্যেও সে তত্ব এক এবং অখণ্ড, 
বহুত্ধের সমাহার ব। সমষ্টি নহে। বহু বৈচিত্র্য সেই অবিভাজ্য সতা হইতে 
উদ্ভুত হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান আছে এবং তাহাতে লয় 
পাইবে । ব্রহ্ুই সকল প্রকাশ ও ভাবের আর্দি ও অন্ত, একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন 
দ্বিতীয় কিছু নাই, তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ং |” 

কিন্ত ব্রন্মের এই পরম একত্ব স্বর্ূপতঃ অনির্বচনীয় ৷ মন দিয়া যখন তাহাকে 
বুঝিতে চাই, তথন একের পর আঁর একট! করিয়া অন্তহীন ধাঁরণ। ও অনুভবের 
মধ্য দিয়। আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয় বটে, কিন্তু তারপর অবশেষে আমাদের 
বুচত্তম ধারণা এবং জর্বগ্রাহী অন্ুভবেও তাহাকে ধর! যাঁয় না একথা! আমরা 
বলিতে বাধ্য হই। তখন ভারতীয় খষিরা “নেতি, “নেতি” ইহা নয় ইহা নয়, 
এই সুত্রে যেভাবে সে তত্বের কথা বলিয়াছেন আমাদিগের প্রত্যয়কে ব্যক্ত 
করিতে সেই ভাষাই ব্যবহাঁর করিতে হয়। 

আমর! যাহাকে আমি বলি অথবা আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় আমাদের 
নিকট যাহা কিছু উপস্থিত করে তাহার সমস্তই শ্বর়পতঃ সেই পরমতত্ব ভিন্ন 


জীবের নিবি ৩৭ 


অগ্ভ কিছু না হইলেও সে তত্ব আমাঁদের মনের কাছে হ্বন্পত্ত; অবিজেয়। 
বহু সত্তা, বহু চেতনা; বহু শক্তির মধ্য দিয়া সেই তত্বেব প্রকাশ হইতেছে, মন 
শেষ পর্যযস্ত এই বা শুধু বলিতে পারে। অবিজ্য়কে জানিবার পথে 
সত্ব! চৈতন্য বা শক্তির সেই প্রকাশিত ভাব, রূপ বা ক্রিয়ায় মধ্য দিযা মলন- 
ধর্মী মানুষকে অগ্রসর হইতে হয় ইচাঁও সত্য । কিন্তু একত্বে পৌছিবাব বা 
অনম্তকে আমাদের আঁলিঙ্গনের মধ্যে ধবিবাঁব অতিব্যগ্রতাঁষ যদি তাশাব সত্তা, 
গুণ, শক্তি বা চৈতন্য সম্বন্ধে বৃচত্তম ও মহণ্ম যে ধারণ! আমাদের মন করিয়! 
উঠিতে পাবে, তাহাতে পৌছিয়া, তাহাবেই সেই পবমতৰ বলিয়! নির্দেশ 
করিতে চাই এব* সে ধারণার বাহিরে বাগ অখছে তাহাকে বাদ দিয়া ফেলি, 
তবে আমাদের পক্ষে অবিজ্ঞেয়ের পরম মহত্বকে খর্ব করা হইবে । তাহাতে 
আমর! যে বোধে পৌঁছিব তাহা সে পরম একত্বেব অখণ্ড বোধ নয়। তাহাতে 
অখণ্ড তন্বকে খণ্ড করিয়া দেখিবার পাঁপে পাপী হইব। 

প্রাচীন বৈদাস্তিক খাষিদেব মনে এই ধারণ! এত গভীর ছিল যে তাহারা 
সচ্চিদানন্দের অনুভূতিকে আমাদের চৈতন্যের নিকট পরমসত্যের চরম প্রকশি 
বলিষা মনে করিয়াও সেখানে থামিয়া যাঁন নাই। ইহারও অতীত এক 
অস্তিত্বের অনুভব পাইয়াছিলেন যাহাঁকে তাহারা “অসৎ আখ্যা! দিয়াছিলেন__ 
কেননা সৎ চিৎ বা আনন্দ বলিতে আমাদের উচ্চতম ও বিশুদ্ধতম যে 
ধারণা হইতে পাঁরে ইহা তাহারও উপরে অবস্থিত। বৌবেরা শাস্ত্র মানে না 
বলিয়া এদেশের পণ্ডিতের কতকটা অযৌক্তিক ভাবে ভাহাদিগের মত 
অবৈদিক বলিয়াছেন কিন্তু তাহাদের শুন্যবাঁদ মূলতঃ উপনিষদের অসতবাঁদ হইতে 
ভিন্ন নহে। কেবলমাত্র উপনিষদের সমগ্য়মূলক শিক্ষায় আমর! পাঁই যে 
সৎ এবং অসৎ পরস্পরকে অস্বীকার বা! বিনষ্ট করে না কিন্ত তাহাদের 
আঁপাতবিরোধের মধ্য দিয়াই ঘিনি পরমঅজ্ঞেয় তাঁহার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। 
উপনিষদই শিক্ষা দিয়'ছে একত্বকেও বুত্বকে মানিয়া চলিতে হয়, কারণ বহুও 
যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ধ। বিদ্যা বা একত্বের জ্ঞান দিয়া আমর! ভগবানকে জানিতে 
পারি, বিদ্ভাকে বাদ দিলে অবিদ্যা ব! বহুত্তের জ্ঞান “অন্ধং তমং” বা অন্ধকারের 
রাত্রিকে শুধু প্রকাশ করে অথচ বহুত্বের জ্ঞানকে একেবারে অস্বীকার করিয়! 
বহু নাই বলিয়া যদি শুধু একত্বকে লইয়। থাকিতে চাই তবে আমরা! 


৩৮ দিব্য জীবন বার্ড 


“ভূয় ইব তম£+ যেন আরও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করি, সে জান তখন 
আমাদের অপূর্ণতারই কারণ হয়। বিদ্ভার আলোকে অবিদ্যাঁর ক্ষেত্রকে উত্তাঁসিত 
করিয়! ন| দেখিয়া তখন যেন বিগ্যার আলোকে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়! গিয়াছে 
ইহাই মনে হয়। 

আমাদের প্রাসীনতম খধিগণ যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাঁতে জ্ঞানের এইরূপ 
নির্মল ও স্থির দৃষ্টি দেখিতে পাই। সত্যকে আবিষার করিবার ও জানিবার 
ধৈর্য্য ও বীর্য এ উভয়ই তাহাদের ছিল। মানবের জ্ঞানের সীমাকে তাহারা 
নত হইয়াই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাঁর পরের যুগে হৃদয় "ও মনের একটা 
অধীরতা আসিয়া পড়িল। তখন চরম আনন্দের এবং শুদ্ধ সংবিতের ছুর্নিবার 
আকর্ষণে আকৃষ্ট বুদ্ধি উপর হইতে মুক্তির বাঁতাঁস পাইল কিন্তু নিয়স্থিত অতলের 
মধ্যে যে পরমরহস্য নিহিত আছে তাহার খোঁজ করিল না। তাই সে বহুত্বকে 
অস্বীকার করিয়া একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। কিন্তু প্রাচীন জ্ঞানের 
স্থির দৃষ্টি জানিত যে ভগবানকে খাঁটিভাবে জানিতে গেলে তাহাকে সর্বত্র 
সমানভাবে দেখিতে হইবে। ছন্দের লীলাকে বুঝিতে হইবে, তাহাঁর প্রন্কত 
মূল্যও দিতে হইবে কিন্তু তাহার দ্বারা অভিভূত ন! হইয়া! দ্বন্দের উভয় কোটির 
মধ্য দিয়া তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা দেখিতে হইবে । আমাদের এক- 
দেশদশী বিচাঁরবুদ্ধি বলে যে যেহেতু একই সত্য, বনু অবশ্ঠ মিথ্যা হইবে, যে্েতু 
নিব্বিশেষ তব্বই সৎ বা সত্য হ্তরাং সবিশেষ অসত্য বা অলীক। এইকূপ 
বিচার বুদ্ধিকে আমাদের দূরে সরাইয়া রাঁখিয়া সত্যকে দেখিতে হইবে। 
আমরা বহুর মধ্যে এককে খু'জিতেছি ইহা! সত্য কিন্তু সেই একত্বে পৌছিয়া 
বহুত্বকে অস্বীকার করিব তাহা নহে, পরন্ত তাহারই আণীর্বাদ লইয়। আসিয়া 
বছত্বের মধ্য দিয়া যে একেরই প্রকাশ হইতেছে ইহারই পূর্ণান্তভূতি লাভ 
করিবাঁর জন্য | 

মন যখন এক বিশেষ ভূমিতে একট শক্তিশালী প্রসারত! লাভ করে তখন 
অনেক সময় একটা একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিমাত্রায় প্রাধান্ত দেয়। এবিষয়ে 
আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে । যে মন গুধু ইন্দ্রিয় বোধের সাক্ষ্য 
গ্রহণ করিতে এবং সত্য ও সত্বাকে জড় আকারের সহিত সদা যুক্ত মনে 
করিতে অত্যন্ত, অন্ত কোন উপায়ে যে জ্ঞানলাভ হইতে পারে এ অভিজত। 


জীবের নিয়তি খ৪ 


যাহার নাই অথবা জড়াতীত কোন সত্য পদার্থের অন্তিত্ব যে মন কঙ্পনা করিতে 
পারে না, সেই জড়ভাবাঁপন্ন মন বলে ভগবান বা জগদতীত কোন কিছু নাঁই। 
পক্ষান্তরে যে মন অপাঁধিব সত্য ব৷ সন্তার প্রবল অনুভবে ডুবিয়া যায়, আধ্যাত্মিক 
ভাবাপন্ন সে মন, ইন্দ্রিয় যাহার খবর দেয় সেই জড় জগৎ মিথ্যা এইকপ মনে 
করিয়া বসে। ইহাদের কোনটাই আমরা পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি না বটে কিন্তু এই উভয় মত ষে ধারণাকে বিকৃত করিয়। দেখায় তাহার 
মধ্যে যে সত্য আছে তাহ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ইহা সত্য যে এই 
জড়রূপের জগতে আমরা আত্মোপলব্ধির জন্য প্রতিঠিত হইয়াছি, এখানে যাহা 
আমাদের প্রাকৃত "৷ জড় চেতনাকে অধিকার ও উচ্চতর ভূমির সহিত সামঞ্জস্য 
রক্ষা করিয়। নিম্নতম ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ না করে তাহা আমাদের কাছে পূর্ণরূপে 
সত্য হইয়। উঠে না। আবার রূপ বা! জড়ের অন্যনিবপেক্ষ স্বতন্ত্রসত্! ঘে আছে 
ইহা অজ্ঞানতা। জাত মিথ্য। জান মাত্র, জড়াতীত ও বিদেহ সত্যের উপাদান হওয়া 
ব৷ তাহাদের বূপায়িত করিয়া! তোলাই জড়ের সত্য পরিচয় । তাহার প্ররূত 
স্বরূপে সে ভাগবৎ চৈতন্তের লীলার জন্ত তাহা হইতে জাত এবং আত্মীর এক 
বিশিষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাঁশের জন্যই তাহার প্রয়োজন। 

ব্রদ্দ যে .আপন সত্তাকে রূপায়িত করিয়া জড়ে পরিণত ও তাহাতে 
অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহার একযাত্র কারণ এই হইতে পারে যে তিনি 
সবিশেষের মধ্যে রূপের ক্ষেত্রে আত্মবিস্ৃষ্টি ও প্রকাঁশের আনন্দ সম্ভোগ করিতে 
চাঁন। তিনি প্রাণের বিচিত্র লীলায় নিজেকেই ফুটাইয়। তুলিতেছেন। প্রাণ 
ব্রন্মের মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার নিজের মধ্যে ব্হ্ধকে আবিষ্ষার করিবে বলিস্ব!। 
মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে সে তাহার চৈতন্ত এমনভাবে পরিশ্ফুট 
করিয়৷ তুলিতে পারে, যাহাতে তাহ। রূপান্তর প্রাপ্ত হইয। তাঁগর পরিপূর্ণ 
আত্মোপলন্ধি সম্ভব করিতে পাঁরে। জীবনে ভগবানকে ফুটাইয়া তোলাই 
মানুষের খাঁটি মনুষ্ত্ব । পাশবজীবন ও সাধন! লইয়। তাহার বাত্রীরস্ত, কিন্ত 
দিব্য ভাগবত জীবন লাভই তাহার শেষ গন্তব্য স্থান। 

মন ও প্রাণের ক্ষেত্রের বিধান এই যে আমরা ক্রমশঃ আত্মোপলন্ষির পথে 
অগ্রসর হুইব। ব্রঙ্গের মধ্যে একই কাঁলে বহু বিচিত্র চেতন। যুগপৎ বর্তমান 
আছে বটে কিন্তু প্রকাশের জগতে তিনি তাহা পর পর ফুটাইয়! তোঁলেন। 


৪৬ দিব্য জীবন 'বার্তা 
তাই প্রাণের কাছে তাহার সভার নিত্য নৃতন ভাবের প্রকাশ হয়। কিন্তু এক 
অবস্থ। হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় যদি পূর্বেকার অবস্থা ত্যাগ করিয়া চলি 
যদি মনোময় জীবনে পৌছিয়া যে অন্নময় জীবন আমাদের ভিত্তি তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান বা তাচ্ছিল্য করিয়া বসি অথবা আধ্যাত্মিক জীবনের আকর্ষণে যদি 
প্রাথময় ও মনোময় জীবনকে বিসঙ্জন দিয়া ফেলি তবে আমাদের মধ্যে 
ভগবানকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোল! হয় না। এভাবে আমর! পূর্ণতা পাই না, 
আমার্দের অপূর্ণ তাকে এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে লইয়া! চলি মাত্র। আমাদের 
ভিত্তিহ্বমিকে তুলিয়া যত উর্ধে আরোহণই করি না কেন, এমনাঁক অসৎ বলিয়৷ 
পরমসত্তার যে উচ্চতম অবস্থার কথা বল! হইয়াছে সেখানেও যদ্দি পৌছি 
তাহাতেও আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইতে পারে না। নিম্নতর 
ক্ষেত্রকে ত্যাগ করা নহে পরন্ত যে উচ্চতর ক্ষেত্রে সে পৌছিয়াছে তাহাঁর 
আলোকে তাহাকে আলোকিত ও রূপান্তরিত কর! দিব্য প্রকৃতির স্বধর্্ম। 
পূর্ণ-রন্ধ অখণ্ড, তাহার মধ্যে বহু বিচিত্র চেতন! যুগপৎ বর্তমান আছে এক পরম 
সমন্বয়ে বিধৃত হইয়।, আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মীচেতনা বা তাহার দিব্য প্রকৃতি প্রকট 
করিতে হইলে আমাদের চেতনাঁতেও সেইরূপ সর্বক্ষেত্রকে বজায় রাখিয়া এক 
অখণ্ড চৈতন্যে তাহাদিগকে স্ুুসঙ্গত করিয়। মিলাইতে হইবে । 

চেতনার তিনটা রূপ আছে, জীব ব৷ ব্যক্তি চেতন!, বিশ্বচেতনা এবং 
বিশ্বাতীত চেতনা ১ প্রাণে এই তিন চেতনা মিলিত হইয়া! পরস্পরের সহিত 
সম্বন্বযুক্ত হইয়া বর্তমান আছে। সাধারণতঃ জীব মনে করে যদ্দিও সে বিশ্বের 
অন্তর্গত তবুও তাহার নিজ সত্ভাতে সে পৃথক, আরও মনে করে যে তাহার 
নিজসত্। এবং বিশ্বসত্ত। বিশ্বাতীতসত্া/র অধীন। এই বিশ্বাতীতপত্তীকে আমরা 
সাঁধারণত: ঈশ্বর নামে অভিহিত করি । আমর! যতটা ভাঁবি যে তিনি বিশ্বকে 
ছাঁপাইয়। আছেন তাহার চেয়ে বেশী করিয়া মনে করি বে তিনি বিশ্বের 
সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। 'এহ বোঁধে আমর! ব্যক্তি ও বিশ্বকে তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট 
জ্ঞান করি বলিয়। জীব ও বিশ্বের পরম নিবৃত্তি সাধন করিম বিশ্বাতীত চেতনাতে 
গৌছানই ঘুক্তিযুক্ত চরমপিদ্ধি মনে করি। আমাদের পূর্ণ দৃষ্টিতে এ তিন 
চেতনাকে এক বলিয়া! বুঝিতে পাদিলে এরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ধ! অর্থ খীকে 
না) যেমন আঁমাদের মনোময় “অথবা! আধ্যাত্মিক জীবন ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া 


জীবের নিয়তি ৪১ 


আমাদিগকে দৈহিক জীবনকে ছাড়িতে হয় না তদ্রপ ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মধারা 
বজায় রাখিয়াও আমরা বিশ্বচেতনা অথবা বিশ্বাতীত চেতনার অনুভব করিতে 
এবং তাহাতে অবস্থিত হইতে পারি। কারণ বিশ্বাতীত সেই চেতনার মধ্যেই 
বিশ্ব রহিয়াছে, বিশ্বের সহিত সে চৈতন্য একীভূত, বিশ্ব তাহার সত্তর বাহিরের 
কোন কিছু নয়; তদ্রপ বিশ্বের মধ্যেই ব্যক্তি রহিষ্বীছে, বিশ্বের সহিত সে 
একীভূত সে বিশ্বসত্তীর বাহিরের কোঁন কিছু নয়। জীব সমগ্র বিশ্বচেতনার 
একটা কেন্দ্র, আর অনির্দেশ্ত এবং অরূপ বিশ্বাতীত সত্ভীরই এক বিশেষ রূপ 
হইল বিশ্ব । 

ইহাই জীব জণৎ ও ব্রন্মের সত্য সন্ধন্ধ। অবিদ্যা এবং ভ্রমজ্ঞানের আবরণে 
আমরা আবৃত আছি বলিয়া এ সত্যের বোঁধ আমাদের মধ্যে জাগে নাই। 
আমর! বখন সত্যচৈতন্যে জাগরিত হই তখনও দেখিতে পাঁই যে এই নিত্য 
সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন হয় না, কেনল আমাদের ব্যক্তিচেতনার অন্তর ও 
বাহিরের দৃষ্টিভঙ্গী গভীররূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে তাহার কর্মের ধারা 
এবং তাহার পরিণামও এক নৃতন আকার ধারণ করে। বিশ্বের মধ্যে 
বিশ্বাতীত সত্তার কর্মের জন্য ব্যক্তিচেতনার প্রয়োজন আছে, ব্যক্তিচেতনাতে 
পরম জ্ঞানের আলোক আসিয়! পড়িলেও তাহার কর্মের নিবৃত্তি হওয়া 
প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে বাষ্টিচেতনায় বিশ্বাতীত সম্ভার সচেতন প্রকাশ 
হইতে সমষ্টি বাঁ বিশ্বচেতনা আত্মসচেতন হইয়! উঠে; সেই জন্য জগতে প্ররবুদধ 
ও লব্ষ-জ্ঞাঁন ব্যষটিচেতনার অবস্থিতি ও কর্মধারা বিশ্বলীলার জন্যই এএকাস্ত 
গ্রয়োজন। তাই পরম জ্ঞান লাভ হইলে জীবে অত্যন্তবিলয়ই যদি বিধান হয় 
তবে এ বিশ্ব চির অন্ধকার, মরণ ও জালাদন্ত্রনার আবাসভূমিই থাকিয়া যাইবে 
অনন্তকাল পর্যন্ত, ইহাই হর বিশ্বের নিয়তি। এমন জগৎ হয় জীবের পক্ষে 
একট নিষ্ঠুর পরীক্ষার স্থান, ন! হয় সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত প্রকাঁশ ত্রম মাত্র। 

বৈরাগ্যবাদী জগৎক ভ্রম বলিয়াই দেখে । কিন্তু জগৎ বদি মিথ্যাই হয় 
তবে ব্যক্তিগত মুক্তির কোঁন বাস্তবিক অর্থ থাকে না। অদৈতবাদীর মতে 
জীব এবং ব্রহ্ম এক। ভেদ জ্ঞান যে আছে তাহ! অবিষ্ঠা জনিত, ভেদ জান 
হইতে মুক্ত হইয়া ব্রন্মের সহিত এক হইয়। যাওয়া তাহার মুক্তি। এইখানে 
প্রশ্ন উঠে, এই মুক্তিতে ইঞ্টসিদ্ধি হইল কাহার? ব্রন্ধের নয়, কারণ তিনি ত 


০ 


৪২ দিব্য জীবন বার্তা 


নিত্য মুক্ত, শান্ত, নিরব ও নির্বিকার এবং তাহার এ স্বরূপ হইতে কখনও ত 
তিনি চ্যুত হন না। জগতেরও নয়, কারণ এই সার্বভৌম মিথ্যা হইতে একজন 
জীবের মুক্তিতে ত তাহার মুক্তি হয় না, তাহার বন্ধন পূর্বের স্যাঁয়ই অটুট থাঁকে। 
একমাত্র জীবই ছুঃখ জ্বালা এবং ভেদ বুদ্ধি হইতে মুক্তি পাইয়া আনন্দ ও 
শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহা হইলে একথা মানিতে হয় যে, অন্ততঃ 
জ্ঞানলাভ ও মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যন্টিজীবের একটা বাস্তব সতা। কিছু আছে। 
কিন্ত মায়াবাদীর মতে ব্যষ্টিজীবও অসৎ ও মিথ্যা, মায়ার অনির্ববচনীয় 
বহস্তের মধ্যে মিথা! জ্ঞানরূপে থাকা ছাঁড়া তার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। 
তাঁহা হইলে শেষ পর্যন্ত কথাট। এই পড়ায় যে বাঁহাঁর অস্তিত্ব নাই এমন এক 
“মধ্য জগতের, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যার বন্ধন হইতে, যাহার 
অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জীবের মুক্তিবপ পরম পুরুষার্থের পথে, 
যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক মিথ্যা জীব অগ্রসর হইতেছে । কেননা! 
যেখানে সমন্তই অসৎ অথবা একটা মিথ্যা বোধ মাত্র সেখানে “বদ্ধ বা 
মুক্ত বলিয়া বেমন কেহ নাই, তেমনি মুমুক্ষু বলিয়াও কেহ নাই”-_এই হইল 
জ্ঞানের শেষ কথা। এজ্ঞানের নাম যদি বিদ্য! হয় তবে ইহা পূর্বের ছিল না 
পরে আসিয়াছে সুতরাং অবিদ্যার মত এ বিচ্যাও ত কোন নিত্য শাশ্বত 
পদার্থ নহে। আমাঁদেব এ মুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা মাঁবার মায়ার সাক্ষাৎ পাই 
এবং দেখিতে পাঁই, বে বিজগ্বিনী বুদ্ধি তাঁভাঁর সকল রহস্য সমাধান করিয়াছিল 
বলিয়া! মনে করিতেছিল তাহাকে সে যেন উপহাস করিতেছে । 

মাঁর়াবাদীরা বলেন যে এ সমন্ত যুক্তি দিয়া বুঝানো বাইবে না। এ রহস্য 
অনাদি, ইহার কোন সমাধান নাই। আমাদের জীবনের বান্তব তথ্য বলিয়' 
এ সমস্ত মাঁনিতে হইবে। ইহার অর্থ যেন এই শীঁড়ায় যে একট! ধশধার 
মীমাংসার জন্য অন্য ধাঁধা স্ষ্টি করিতে হইবে, অহমিকার একট চরম ক্রির! 
একট। গুরু অভিবাঁত দ্বারা জীবকে তাঁহার অহংকারের গ্রন্থিছেদন করিতে হইবে, 
ব্যট্রিকে তাহণার নিজের মুক্তির দিকে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে,_ 
তাহাতে মায়ার মধ্যে তাহার নিজের বিবিক্ত ভোত্বক সত্তাকে অতি উগ্র ও 
চরমভাঁবে স্থাপন করা হইলেও । এমতে আমাদিগকে এমন স্থানে লইয়| যায় 
যেখানে অন্ত জীবকে যেন আমার মনেপ কল্পনা! মনে হইবে, তাহাদের মুক্তির 
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প্রশ্ন আমার কাছে নিরর্থক, ইহাতে আমার নিজের আত্ম! ও তাহার মুক্তিই 
আমার কাছে একমাত্র সত্য পদার্থ হ্ইয়। ধ্াড়াইবে। আর সব আত্মা আমার 
আত্ম-শ্বরূপ হইলেও তাহাঁদের বন্ধন মুক্তির দিকে আমার দৃষ্টি থাকিবে ন|। 

ব্রহ্ম অথবা আত্মা এবং জগতের মধ্যে যদ্দি একটা ছুরতিক্রমণীয় বিরোধ সৃষ্টি 
না করি তবেই এসমন্তের সুমীমাংসা। পাওয়া যাইবে । আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে সমস্ত প্রকাশই একের আত্মপ্রকাশ, কিন্ত তাহা বহ্মুখীভাবে 
এবং বহুরূপে । সর্বত্রইত এ সত্যের নিদর্শন রহিয়াছে । চৈতন্তময় সতম্ববপের 
অতি স্বাভাবিক এবং সরল রহস্য এই যে তিনি একত বা বন্ধত্ব কিছু দ্বারাই 
বদ্ধ নহেন। তিনি এই অর্থে নিব্বিশেষ যে অনন্ত ভাঁবে তাগার আত্মরূপায়ণের 
সামর্থ্য ও স্বাতন্্য তাভাৰ মধ্যে আছে। বস্ততই “কেহ বদ্ধ কেহ মুক্তবা 
কেহ মুমুক্ষু নাই, কারণ সে পরম তত্ব নিত্য মুক্দ। তিনি এত স্বাধীন এত 
স্বতন্ত্র ষে তাহার স্বাধীনত। দ্বারাও তিনি বন্ধ নহেন। প্ররুতভাবে বন্ধ ন৷ 
ভইয়াও তিনি বন্ধনলীলার অভিনয় করিতে পারেন । তাহার বন্ধন স্বাধীনভাবে 
নিজের ইচ্ছায় নিজের উপরে আরোপিত সীম। নির্দেশের সম্মতি । অহংএর 
সীমার মধ্যে যে আপনাকে তিনি বীধিয়াছেন বলিয়া বোঁধ হইতেছে তান শুধু 
একট সাময়িক কৌশলমাত্র। ইচাঁর উদ্দেশ্ঠ ব্রহ্ম চেতনার এই ব্যষ্টিবিভাবের 
মধ্যে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত চৈতন্যের পরমৈশ্বধ্য তিনি ব্যক্ত করিবেন। 

বিশ্বাতীত নিধ্বিশেষ স্ভ। তাঁহার নিজের স্বাতন্বো দেশ কালের অতীত। 
মনের দ্বারা আমর! সামন্ত ও অনন্তের বে ভাবনা! করি তিনি তাহার অতীত। 
কিন্তু তাহার আত্মরপাঁয়নের স্বাধীন শক্তি বা মায়! দ্বারা একত্ব ও তাহার 
পরিপূরক বনুত্ব এ উভয় ভাঁবই খিশ্বন্থষ্টিতে অবচেতন, চেতন এবং অতিচেতন 
এই তিন ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন । কারণ আমর! দেখিতে পাই আমাদের 
জড়জগতে নাঁন৷ আকারে আকারিত বহুর মূলে রহিয়াছে একটা 'অবচেতন একত্ব। 
বিশ্বের মত্ত উপাদান এবং শক্তি ও ক্রিয়া সেই একত্ব হইতে আসিলেও বিশ্বের 
বহুত্বে সে একত্বের বোধ বা স্ুম্পষ্ট কোন চেতন! জাগে নাই। সচেতন অহংরূপী 
চৈতন্টের বিন্দুতে এই একত্বের বোধ জাগিতে পারে। কিন্তু অহং তাহার 
বাহিরের কপ জগতের উপাদানে ও ক্রিয়াতে তাহার এ বোঁধ জাগাইতে সক্ষম 
হইলেও যাহা তাহার অন্তরালে থাকত! ক্রিয়া করিতেছে তাহাকে চিনিতে এবং 
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ধর্রিতে পারে নাই বলিয়া সে নিজেও অন্ত সকলের সহিত এক ইহ! অুভব 
করিতে পাঁরিতেছে না। বিশ্বগত -অহংকে ভেদগত ব্যষ্টি অহংএর চেতনার 
সীমায় সীমিত করিয়াই আমাদের অপূর্ণ ব্যক্তিচেতনা গড়িয়া উঠিয়|ছে। 
কিন্তু অহং যথন তাহার ব্যক্তিচেতন। অতিক্রম করিয়া আজ যাহা তাহার কাছে 
অতিচেতন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তাভারই ভাবে অন্থরঞ্জিত হইয়। উঠিবে তখন 
তাহার বিশ্বাত্ম বোধ জাঁগিবে এবং যে বিশ্বাতীত আত্মা একেব মধ্যে বহুরূপে 
'আত্মগ্রকাশ করিতেছেন তাহাতেও সে পৌঁছিতে পারিবে । 
ব্যষ্টি জীবের মুক্তিতেই ভাগবতী ইচ্ছ! ও ক্রিয়ার মূল স্ুরটী বাঁজিব্া৷ উঠে, 
দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাই প্রথম প্রয়োজন। অন্য সমস্ত ইভার উপর 
নির্ভর করে। ব্যষ্টির মধ্যে তার প্রকাশের আলোক হইতেই বছর মধ্যে যে 
পূর্ণ প্রকাশ ভগবদভি্সিত তাহ! সুরু হয়। মুক্ত আঁত্মা একদিকে যেমন উচ্চে 
অবস্থিত তত্বের সহিত একাত্মবোধ করেন তন্রপ তারার চারিদিকে অবস্থিত 
বিশ্বের সহিতও এক্যবোধ করেন। কারণ বিশ্বাতীত পরম একের সচিত তাহার 
একাত্মত৷ বিশ্বের সহিত একাত্মবোধ না! জাঁগিলে পূর্ণ হয়না । পণ্ড জগতে 
যেমন এক দেহ হইতে জন্তাঁন সম্ততির মধ্যে বছ দেহ জাত হয় তত্রুপ দিব্য মুক্ত 
পুরুষ বন্থর মধ্যে বহু মুক্ত পুরুষরূপে জাত হন। তাঁই জগতের একটী জীবাত্মার 
মুক্তি ঘটিলে বহুজীবে সঞ্চারিত হয় তাহার শক্তি ও প্রবেগ, ফলে জগতের মাঁনব- 
জাতির অন্য ব্যষ্টি জীবের মধ্যেও সেই দিব্য চৈতন্ত যেন বিস্ফোরণের মতই 
ফুটিয়া উঠে। হয়ত ইহার শক্তি পাথিব চৈতন্তকেও অতিক্রম করিয়া যায়। 
চৈতন্যের এ প্রসারণের কি কোন সীম! নির্দেশ কর! যায়? কথিত আঁছে যে 
নির্বাণের দ্বারদেশে পৌছিয়া বুদ্ধ ফিরিয়া দ্ীড়াইয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন ষে 
জগতের একটী মাত্র জীবও যতদিন অহংএর ও দুঃখের জালে আবদ্ধ থাকিবে 
ততদিন তিনি “যদ গত্ব ন নিবর্তস্তেঃ যেখানে গেলে কেহ ফিরিয়া আসে না 
সেই পরম ধামে প্রবেশ করিবেন না__ইহা কি একটা কিছদস্তি মাত্র? 

কিন্ত আমর! বিশ্বব্যাপ্তি হইতে নিজেদিগকে মুছিয়া না ফেলিয়াঁও সর্বোচ্চ 
অবস্থা লাভ করিতে পারি । ব্রঙ্গ যেমন বহ্ুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তেমনি 
সে প্রকাশ হইতে নিলিপ্ত ও স্বতন্ত্র আছেন-_-এ ছুই ভাব তাহাতে সদা বর্তমান । 
আমরাও স্বরূপে ব্রহ্ম বলিয়া যুগপৎ এ ছুইভাঁব লাভ করিতে পাঁরি। বস্ততঃ যে 
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জীবন সত্যই ভগবদ্জীবন হইতে চায় তাহাকে এই ছুই ভাবের সমন্বয় সাধন 
করিতেই হইবে। যাহার মধ্যে থাকির়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি পাইতে 
হয়, নিবৃত্তি পথের যাত্রী হইয়। তাহাকে বর্জন করিলে ভগবান ধাঙকে স্বীকার 
করিয়৷ লইয়াছেন তাহাকে ত্যাগ করা হয়। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি এবং কর্থের 
মধ্যে যদি একান্তভাবে ভুবিয়! যাই তাহা হইলে উচ্চতম ও মহত্তম সত্তাকে 
'অন্বীকার করিয়া এক নিগ্নভূমিবাঁপী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্গের 
মধ্যে যখন এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমদ্থিত হইয়! রহিয়াছে তখন মাচ কেন 
তাহাদিগকে বিষুক্ত করিতে চাহিবে। ব্রন্দ ষেমন পূর্ণ আমাদিগকেও তেমনি 
পূর্ণ হইতে হইবে, ইহাই পূর্ণ সিদ্ধি। 

যেখানে মৃত্যু এবং ছুঃখতাঁপের প্রবল প্রতাপ অহমিকার সেই আত্ম- 
প্রকাশকে আমাদের পাঁর হইয়া যাঁইতে হইবে বটে কিন্তু অবিদ্ভ! বা বহুত্বের 
মধ্য দিয়াই এ চলার পথ। বিদ্যা এবং অবিগ্ভার একত্র মিলনে অর্থাৎ 
বুকে একেরই বহুরূপ বলিয়। দেখিতে পাঁরিলে আমরা পর্ণভাবে অমরত্ব 
ও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। সকল সম্ভুতির পর-পাঁরস্থিত অসম্ভৃতির 
জ্ঞান লীভ করিলে আমর! এই নিম্নতর ক্ষেত্রের জন্ম মরণ হইতে মুক্তিলাঁভ 
করিতে পাতি । আবার সম্ভৃতিকে ব্রন্ধজ্ঞানে পূর্ণরূপে স্বীকার করিলে মৃত্যুকেও 
অমরত্ব্ও অমৃতত্বে পরিবন্তিত করিয়! মাঁনবগ্রকৃতিকে সচেতন ভাবে তাহার 
দিব্য জ্যোতির ও চৈতন্টের প্রকাশ ন্ষেত্র করিয়া! তুলিতে সমর্থ হইব । 





বন্ঠ অধ্যায় 
বিশ্বে মানব 


নিজ পথের পরিচালক হইতে নিজেকে পৃথক মনে করিয়। 
পরিব্রাজক মানবাম্মা, বাঁবতীয় জীবনধাঁরাঁর এবং চেতনার যাবতীয় 
ভূমির সমষ্টি এই বৃৎ ব্রহ্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে! অবশেষে 
তিনি যখন তাহাকে গ্রহণ করেন তখন সে অযৃতত্ব লাভ করে । 
( শ্বেতাখ্বতর উপনিষদ ১১৬) 


বন বিচিত্র এই যে জগৎ আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং যে সমস্ত 
জগৎ আজও আমাদের প্রত্যক্ষ গোঁচর হয় নাই ইহাদ্দিগকে উপায় ও উপাদান, 
নিণিত্ত 'ও পরিবেশরূপে গ্রঙ্ণ করিয়। বিশ্বাতীত এক পরম সত্য বা সত্ব 
ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে আস্মপ্রকাশ করিতেছেন-__ইহাই বিশ্বের তাৎপর্য মনে হয় । 
কারণ বিশ্বন্ষ্টির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চমই আঁছে, ইহা একটা আকস্মিক ঘটন। 


অথবা লক্ষ্যশূন্ত মিথ্যাবোধ মাত্র নহে। -৫ম যুক্তিতে আমরা মনে করি যে 
জগৎ-সত্তা একটা চতুর মনের প্রবঞ্চন! মার নহে সেই ঘুক্তিতেই আমাদিগকে 
স্বীকার করায় যে একটা অজ্ঞান শক্তিদ্বার৷ পরিচালিত অপংখ্য বিভিন্ন বস্তু 
বা সত নানারপ সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্য দিষ। অন্ধ অসহায় ও লক্ষ্যহীন 
তাবে চলিতে চলিতে কোনরূপে একত্র ইয়া এই বিশ্বূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে ইভা 
সত্য নচে। বরং ইহাই সত্য বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্তর-_আঁপনাকে আপনি 
পূর্ণরূপে জানেন, সুতরাং নিজেই নিজের প্রভু, এমন এক সত্বা জগতের মধ্যে 
আবিষ্ট ও অন্তগূর্টভাবে থাকিয়া নিজেকে নানারূপে রূপায়িত করিতেছেন এবং 
ব্যক্তিরূগে ফুটিয়া উঠিতেছেন। 


বিশ্বে মানব ৪৭ 


জ্যোতির্ময় এই প্রকাশের শ্চনাকে আমাদের আধ্য পিতৃপুরুষেরা উ্ধারূপে 
পূজা করিয়াছেন1 ইহার পূর্ণতাঁকে তীহার। সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদরূপে 
তাহাদের মানসন্বর্গের বিশুদ্ধ আকাশে বিস্তৃত প্রজ্ঞাচক্ষুূপে দেখিয়াছিলেন। 
(তদ্বিষ্োঃ পরমংপদং সদ! পশ্যন্তি হুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ )। ন্ত্যি 
বর্তমান ইনি বিশ্বের সকল বোঁধ, সকল চেতনাকে ফুটাইয়! তুলিতেছেন, দকল 
বস্তকে পরিচালিত করিতেছেন, সাক্ষীরূপে থাঁকির। মানুষকে প্রতিনিয়ত 
আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁইত মান্ষষ প্রকৃতির সাধারণ প্রগতির শোতে 
প্রথমে না জানিয়াও তাহার দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমবদ্ধমান আত্মজ্ঞান ও 
আত্ম-গ্রসারত! লাভ করিতে থাঁকে-_-অবশেষে সঙ্ঞানে সেই পরমপদ লাভের 
জন্য ছুটিয়া চলে। দিব্য জীবনের দিকে তাহার উর্ধগতিই মানুষের 
বিজয় যাত্রা, তাহার পরম ব্রত, তাহাঁর ভগবদবাঞ্ছিত যজ্ঞ। এই জগতে 
ইহাই তাহার প্রকৃত কার্য, ইহাঁর জন্যই তাহার জীবন ধারণ, ইহ! না হইলে 
মানুষ ত বিশাল বিশ্বের মধ্যে একটুখানি কর্দম ও জলের রেখামাত্র, অতি 
ক্ষণস্থায়ী বে সমস্ত কীট ইহার বক্ষে বিচরণ করে মানুষও তাঙারই একজন । 

ব্যবহারিক জগতের সকল দ্বন্দ ও বিরোধের মধ্য দিয়া সকল পদার্থের 
সত্যস্বরূপ দ্িনি ফুটিয়া উঠিবেন বলা হইয়াছে, তিনি সর্বত্র সকল পদার্থে 
সকল ৰালে ও কালাতীতে ভাঁবে এক অখণ্ড পরমাঁনন্দময় চিন্ময় সত্তা; 
বিশ্বের অন্তরালে তিনি চির জাগ্রত রহিয়াছেন। বিশ্বের প্রবগতম স্পন্দ বা 
বিপুলতম ক্রিয়ার মধ্যেও তাঁহাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না! অথবা 
সে সমন্ত দারা কোনরূপে সীমিত হন না। কাঁরণ তিনি শ্বয়ত্, কোন 
প্রকাশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না। বিশ্বের সমস্ত তাঁহারই 
প্রতিক্ূপ বা প্রতীক হইলেও ইহারা তাঁকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে 
পারে না। বিশ্বের সমস্তই তাহাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতে পারে কিন্ত 
তাহাকে প্রকট করিপার সামর্থ কাহারও নাই। রূপের মধ্যে থাকিয়া 
তিনি নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন। রূপের মাঁঝে সংবৃত বা গুপ্ত বে 
চিৎসত্তা রহিয়াছেন তিনি ক্রমপরিণতির পর্বের পর্বে বোঁধি দ্বারা আত্মদর্শন 
ও আত্মীন্গভব করিতে থাঁকেন। তাহার আত্মজ্ঞান হইতেই তিনি জগতে 
সম্ভূত হন এবং সম্ভৃতি দ্বারা তাহার আত্মোপলব্ধি ঘটে । এইভাবে ভিতরে 


৪৮ দিব্য জীবন বার্তা 


আত্মজানে পরিপূর্ণ থাকিয়া! তিনি তাঁহার নানারবপ ও ভাবের মধ্যে 
সচ্চিদানন্দের চিদানন্দধার। ঢাঁলিয়া দেন। দেহ-মন-ও-প্রাণের অতীত ক্ষেত্রে 
সচ্চিদানন্দ নিত্য শাঙ্বতর্পে বর্তমান আছেন, দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে এই 
আনন্দ এই সত্তা, এই জ্ঞানকে মূর্ত করিয়া তোলার উদ্দেস্তে জীবজগণ্ সৃষ্ট 
হইয়াছে, ইহাই তাহার উপযোগিত। । 

ধিনি অজ্ঞেয় তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দরূপে জানিতেছেন ইহাই বেদান্তের 
চরম সিদ্ধান্ত । অন্ত সকল ইহারই অন্তর্গত বা ইহাঁকেই আশ্রয় করিষু বর্তমান 
আছে। ইহা নয় তাহা নয় বলিয়া আমরা যখন সমন্ত আকার ও আঁবরণকে 
নিরাকৃত করি, অথবা তিনি ইহা এবং তিনি তাহা এই বলিয়। সমস্ত নাম 
ও রূপের অন্তরে অধিষ্ঠিত নিত্য সত্যে খন আমরা পৌছি তখন আমাদের 
চরম অনুভবে জাগিয়! থাঁকে এঁ একটামাত্র সত্যদর্শন ও অভিজ্ঞতা । জীবনকে 
পরিপূর্ণ করিয়। তুলি ব! তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাই, 'আত্মার শুদ্ধ নিব্বিচল 
স্বাতন্ত্র অথবা শক্তি আনন্দ বা! পূর্ণতা যাহাই আমাদের পুরুষার্থ হউক না 
কেন অবিজ্ঞেয় সর্বগত সচ্চিদানন্মই সেই পরম রহস্য । জ্ঞানে অথবা ভাবে, 
ইন্ডিয় সংবেদনে অথবা কর্মে তাহারই মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! মানবচৈতত্য 
যুগ যুগান্ত ধরিয়া! তীহাঁকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে। 

ব্যক্তি এবং বিশ্বের আকারে যে অবিজ্ঞের় তত্ব নামিয়া আসিয়াছেন, 
তাহাতে পৌছিতে হইলে এই ছুইএর ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে । পরম 
সত্যের এই অবতরণের প্রকৃতি আত্মগোপন; তিনি ধাপে ধাপে নামিয়। 
আসিয়াছেন আবরণের পর আবরণ দিয়া নিজেকে গোপন করিয়া । তাই 
উন্নয়নের পথে মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইবে-_-অবতরণের 
প্রত্যেক ধাপ উত্তরায়ণের পথের একটা ক্ষেত্র বা ভূমি হইবে । ভগবদদ্বেষী 
প্রেমিক সাধকের কাছে যে আবরণে তান নিজেকে আবৃত করিতেছেন 
সেই আবরণই আবার হইবে আবরণ মোঁচনের উপায়! ছন্দোময়ী জড়- 
প্রকৃতি যেন নিদ্রিতা, তাহার আত্মজ্ঞান নাই। যে ভাবের প্রভাবে তাহার 
বোঁধহীন এই জড় সমাধির মধ্যেও তাহার অব্যাহত ক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে তাহাকে সে চিনেনা। কিন্তু সেই নিদ্রার মধ্য দিয়াই গতিণীল 
চঞ্চল নাঁনা বৈচিত্র্পূর্ণ প্রাণ প্রবল প্রচেষ্টার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 


বিশ্বে মানব ৪৯ 


আত্ম-সংবিতের (5611-909119010057659) প্রান্তে আসিয়! পড়িয়াছে তাহার 
রূপাঁয়ণের পরিণতি । প্রাথ হইতে মন তাহার তপস্যার বলে জাগিয়৷ 
উঠিয়া নিজের এবং জগতের সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, আর এই জীগরণে বিশ্ব 
তাহার পরম উদ্দেশ্ঠ সাধনের উপায় লাভ করিষ্বাছে, সে আত্মসংবিৎসম্পন 
ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে । মন এ প্রবাহকে আরও অগ্রসর করিয়া দিবে কিন্ত 
তাহাকে পূর্ণতা! দিবাঁর শক্তি তাহার নাই । মনের তীক্ষ কিন্ত সীমাবদ্ধ ধীশক্তি 
আছে, সে দিনমজুরের কাজ করে, প্রাণ যে সমস্ত এলোঁমেলে! উপকরণ আনিয়া 
উপস্থিত করে, মন নিজ শক্তি অনুসারে তাহাদের উন্নতি বিধান করিয়া, সাজাইয়া 
গুছাইয়া, আমাদের দিব্য মানব জীবন ঘিনি গড়িয়া তুলিতেছেন সেই পরম 
শিল্পীর হন্তে সমর্পণ করে । অতিমানসে বাঁস করেন সে শিল্পী--এই অতিমানসের 
অবতরণেই মানুষ হইবে অতিমানব (90105177911 )। সুতরাং জগৎকে মনের 
ভূমি পাঁর হইয়া আরও উপরে উঠিয়া! এমন এক উচ্চতর মহত্তর শক্তিশালী তে 
পৌছিতে হইবে, যেখাঁনে গেলে জীব ও জগৎ বুঝিতে পারিবে তাহাদের উভয়ের 
স্বরূপ এবং এক দিব্য অনুভূতিতে পরস্পরের আত্মপরিচয় লাভ করিয়া পরম 
সমঘ্বয়ের মধ্যে মিলিত হইয়া একত্ব লাঁভ করিবে । 

জড় -প্রকৃতির ছন্দ অপেক্ষা একটা পূর্ণতর ছন্দের গোঁপন রহস্য আবিষ্কার 
করিতে পারিলে মন ও প্রাণের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও বেস্থরা আছে তাহা দূর 
করা যাইতে পারে। মন ও প্রাণের নিয়্তর ভূমিতে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার 
অপ্রমেয় শক্তির ক্রিয়া এবং স্থির প্রশান্তির মধ্যে একটা সমত। আছে কিন্ত 
সেখানে চৈতন্ত অবরুদ্ধ ও নিদ্রাচ্ছি্ন, যে নিজশক্তি ঘারা সে পরিচালিত হয় সেই 
শক্তির বোধ পধ্যস্ত যেখানে জাগে নাই সেই জড়, এই যে সমন্ড সমতা৷ এবং 
সমঘয় রহিয়াছে তাঁহা সচেতন ভাবে অনুভব করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত। 

জড় প্রকৃতির যে শোঁধ ছিল না৷ সেই বোধ মন ও প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে-- 
ভরাস্তজ্ঞাঁন বিজড়িত অভাবের তাড়না এবং বিক্ষোভিত ও অকৃতার্থ বাসনান্ধপে । 
আত্মজ্ঞান লাভের বঘ। নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে এ সমন্ত তাহার প্রথম 
পদক্ষেপ। কিন্তু এ পূর্ণতা পাঁইতে হইবে মন ও প্রাণের নিজেদদিগকে 
অতিক্রম করিয়া! এক উপরের ক্ষেত্রে পৌছিয়া। মন ও প্রাণের পরপারে 
গিয়া আমরা আবার সেই দিব্য সত্যে সন্ধান পাই যাহার আভাস মাত্ত, 

ণ 


৫৪ দিব্য জীবন বার্তা 
জড়ের অন্ধ সমঘ্য়ে ফুটিয়াছে। . কিন্ত এবার যে দিব্য প্রশাস্তির দেখা 
পাই তাহা জড়ত্ব ব| মুচ্ছিত চেতনার অসাড়তা নহে। এখানে পূর্ণ শক্তি ও 
আত্মজ্ঞান ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে-_-অমেয় ক্রিয়াশক্তির মধ্যে রহিয়াছে এক 
অনির্ধ্বচনীয় আনন্দের বিপুল ছন্দ, কারণ এখানে প্রত্যেক ক্রিয়া পরম শাস্তি ও 
স্বাধীনত। হইতে জাত, অভাব বা অজ্ঞান হইতে নহে । এখানে আঁসিলে অবিদ্যা 
সেই আলোকের পরিচয় লাভ করে ঘাঁহাঁর অপূর্ণ প্রতিবিস্ব হইতে সে জঙ্িয়াছে ; 
অপ্রবুদ্ধ জড়ের মধ্যেও আমাদের বাসনাসমূহ অজ্ঞানে ও অস্পষ্টভাবে যাহাকে 
খুঁজিতেছিল সেই স্থবিশাল পরিপূর্ণত৷ লাভ করিয়া তাহারা সানন্দে বিলুপ্ত 
হইয়া! যায়। 

উত্তরণের পথে ব্যষ্টি ও বিশ্ব উভয়কে উভয়ের প্রয়োজন, বস্ততঃ তাহার! 
একে অপরকে সাহায্য করে এবং একের অন্যকে ন! হইলে চলে না। বিশ্ব 
সর্বন্বপ্নপ ঈশ্ববেরই আত্মপ্রসারণ বা আত্মবিকীরণ, অনন্ত দেশ ও কালে। ব্য 
জীব তাহারই কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত প্রকাশ ক্ষেত্র_-দেশ ও কালের সীমার 
মধ্যে । বিশ্ব দিব্য পূর্ণতাকে চাঁয় অনন্ত প্রসারণের মধ্যে, কিন্তু সে উপলঙ্ি 
পূর্ণভাবে সে লাভ করিতে পারে না, কারণ সম্প্রসারণে সত্তার গতি হয় বহুত্ব 
প্রকাশের দিকে, সে বুকে যোঁগ করিয়াও আদি ব| চরম একত্ব লাভ হয় না, 
পৌনঃপুনিক দশমিকের মত সে বহুত্বের আদি ও অন্ত খু'জিয়! পাওয়া যাঁয় না। 
তাই বিশ্ব স্বীয় অভীগ্সার প্রকাশ ক্ষেত্র রূপে নিজের মধ্যে সেই সর্বস্বরূপের 
একটী কেন্দ্রীভূত ঘনবিন্দুর্ূপে আম্মসচেতন ব্যষ্টিকে গড়িয়া তোলে; এই আত্ম- 
সচেতন জীবের মধ্য দিয়! প্রকৃতি পুরুষকে অনুভব করিবার জন্য ফিরিয়। দাড়ায়, 
জগৎ খোজে আত্মাকে । পুরুষ পূর্ণন্ধপে প্রকৃতিতে পরিণত হন, পরে প্রকৃতি 
আঁবাঁর ক্রমশঃ পুরুষে পরিবর্তিত হইতে চাঁন ইহাই জীবস্থষ্টির তাঁৎপর্য্য। 

পক্ষান্তরে বিশ্বকে ধরিয়াই ব্যষ্টি জীব তাহার আত্মোপলব্ধির পথে চলিতে 
পারে। বিশ্ব বে কেখল তাহার দিব্য কঙ্ধের ভিত্তি, ক্ষেত্র, উপায় ও উপাদান 
তাহা নহে? কিন্ত যেহেতু বিশ্বপ্রাণ সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত হইয়া 
ধ্যষ্টি জীবনে পরিণত হইয়াছে, সর্বপ্রকার বন্ধন ও সকল বিশেষণের কল্পনামুক্ত 
বন্ধের গভীর একত্ব ব্যক্তিতে নাই, সেই জন্য দিব্য পুরুষের বিশ্বভাঁব তাঁহার 
আত্মস্বরূপ হইলেও তাহাঁর প্রকাশক্ষেত্র হইবার জন্য তাঁহাকেও বিশ্বভৃত ও 


বিশ্বে মানব ৫১ 


নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইবে) তথাপি বিশ্বচেতনাঁয় অসীম ব্যাপ্রির মধ্যে মূর্ত প্রসারিত 
করিয়। দিয়াও তাহার ব্যক্তিত্ব যে পরম রহম্যপূর্ণ বিশ্বাতীত একটা ভাব বা 
বৈশিষ্ট্যকে অজ্ঞান এবং অহংবোঁধের আশ্রয়েই রূপ দিতে চায় তাহা রক্ষা 
করিতে হইবে। তাহা না হইলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে, যে সমন্তা তাহাকে 
সমাধান করিতে দেওয়া হইয়াছিল তাঁগ অমীমাংসিত থাঁকিয়া যাইবে, ষে 
উদ্দেশ্যে সে জীবজন্ম স্বীকার করিয়াছিল সেই দিব্য কর্ম কর! হইবে না । 

বিশ্ব ব্যষ্টির কাছে আসিয়াছে গতি ও শক্তিময় প্রাণরূপে । এই প্রাণশক্তি 
অন্তরালে নিহিত রহস্য মাণুধকে আয়ত্ব, করিতে হইবে। তাহাতে বহুমুখী 
পরিণামের যে বিপুল সংঘর্ষ, প্রচ্ছ্ম শক্তির'খ্যে দাকণ বূর্ণাবর্ত রভিয়াছে তাহার 
মধ্য হইতে তাহাকে পরম শৃঙ্খলার একটা ছন্দ, অনাঁগত সমঘ্বয়ের একটা স্থর 
আবিষ্ষীর করিতে হইবে। ইহাই “মানুষের 'প্রগতিব খাঁটি তাঁৎপর্ধ্য। জড়্‌- 
প্রকৃতি যাঁচা লাভ করিয়াছে, এ জিনিষ একটু ভিন্ন ভাষায় তাঁহারই পুনরাবৃত্তি 
নয়। অথবা মননের উচ্চ পর্দীয় পশুবৃত্তিরই স্থরসাঁধ! মানব জীবনের আদর্শ 
হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তবে জীবনে মোটামুটি ভাবে কতকটা সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য, কতকট। মানসিক তৃপ্তির উপাদান পাইলে মানুষের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া 
বাইত। ,আংশিক ভাবে প্রয়োজন মিটিলে পণ্ড তৃপ্ত হয়, অতুল র্বধ্য দেবতাদের 
তৃপ্থি দের্র। কিন্ত পরম শিবকে লাভ করিতে ন! পারিলে মানুষ কখনও 
স্থায়ীভাবে বিশ্রাম নিতে পারে না। সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই 
সবার চেয়ে বেশী অতৃপ্ত, সীমার মধ্যে থাঁকিবাঁর পীড়া সর্বাপেক্ষা তাহার বেশী। 
দূরস্থিত অনাঁগত আদর্শের দ্িব্যোম্মাদ একমাত্র তাহাঁকেই স্পর্শ করিতে পারে। 

চিদ্ময় প্রাণের দিব্য সম্ভাবনাঁসমূহ মান্তষের মধ্যেই বিশেষভাবে নিহিত 
রহিষ্বাছে। একমাত্র মান্ছষের সেই পরম সামর্থ্য আছে যদ্বারা ভগবানকে সে 
তাহার মধ্যে মূর্ত করিয়! তুলিতে পারে। প্রাচীন খাষিরা মানুষকে এমন্ু 
(মনন যাহার শ্বভাব ) ধনোৌময় পুরুষ, মনোঁময় ব্যক্তি খা আত্ম প্রভৃতি আখ্য 
দিয়াছেন। প্রাণীতত্ববিদেরা! যাহাঁদিগকে স্তন্যপায়ী জন্ত বলেন মানুষ তাহাদের 
উন্নত সংস্করণ মাত্র নয়-_পরস্ত সে পশুদেহকে আশ্রয় করিয়া মনন ধর্মী আত্মা । 
রূপকে, দেহকে সে স্বীকার করিয়াছে তাহার বাহনরূপে, তাহার সাহায্যে সে 
প্রাকৃত উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া । জড়গ্রকৃতি হইতে 
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বিকশিত যে পাশব প্রাণ তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহ! মাচুষের সভার নিক্নতর 
ভাগ মাত্র। ভাবনা, সংবেদন, সঙ্কল্প ও সচেতন কর্ম প্রবৃতির মধ্য দিয়া 
তাহাঁর যে জীবন প্রকাশিত হইতেছে যাহাঁর সবটাকে আমরা মন বলি, যাঁহা 
জড় ও প্রাণকে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে তাহার নিজের ভাবে রূপান্তরিত 
করিতে চাহিতেছে, তাহাই তাহাব সভার মধ্যভাগ | এখানেই তাহার বর্তমান 
কার্যযক্ষেত্র। কিন্ত ঠিক তেমনই তাহার সত্তার একটা চরম অবস্থা! আছে, যাহ 
আজিও তাহার অধিগত হয় নাই কিন্তু তাহা তাহার দিব্য জীবনের ভিত্তি-- 
তাহাকেই সে প্রতিনিয়ত খু'জিয়৷ বেড়াইতেছে, তাহার শক্তি সে তাহার দেহ 
মন ও প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবে বলিয়া, তাঁহার বর্তমান জীবন অপেক্ষ। 
মূলতঃ উচ্চতর এইরূপ কিছুকে কাঁ্যতঃ স্বীকার করাই তাহার মানবীয় সভায় 
দিব্য জীবন স্থাপনের ভিত্তি । 

আত্মব্বরূপের সম্বন্ধে মানুষের মনের প্রাথমিক যে সংস্কার আছে তদপেক্ষা 
গভীরতর ভাবে অনুভব করার শক্তি যখন মানুষের মধ্যে জাগে তখন যাহ তাহার 
অভীঞ্ধাঁর বন্ত তাহাতে পৌছিবার কোন একটা ত্র, তাহাঁর কোন রূপের স্পষ্ট 
অন্গভব সে চায়। তখন তাহার সাধারণ অবস্থার সীমা ছাড়াইয়া সে এক 
আত্মসচেতন অনন্ত সত্তার অনুভব বা স্পর্শ লাভ করে। দেই স্পর্শ সেই 
অভিজ্ঞতাকে সে তাঁহার মনের অনুকুল ভাবে অনুবাদ করিয়া তাহাকে সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, অমৃতন্বরূপ, স্বাধীনতা, প্রেম ও সৌনর্যের আঁধার ভগবান বলিয়া 
মনে করে। কিন্তু দুইদিকে ছুই অন্ধকার রাত্রির মধ্যেই যেন তাহার দৃষ্টির এ 
দীপ্তি প্রকাশ পায়। এক অন্ধকার নীচের দিকে এবং আর এক গাঢ়তর 
অন্ধকাঁর তাহার অনুভবের পরপাঁরে। কারণ, যখন মানুষ ইহাঁকে পূর্ণভাবে 
জানিবার অভীগ্দায় আকুল হয় তখন সে দেখিতে পায়, অন্জভবের যে সমস্ত 
সংজ্ঞা! বা উপায় আছে তাহার কোনটার মধ্যে এমন কি সমত্ত সংজ্ঞার একত্র 
সমাহারেও তাহাকে ধরা যাস না। তখন অবশেষে তাহার মন নিজ ধারণা লব্ধ 
ঈশ্বরকেও প্রত্যাখ্যান বা অতিক্রম করিয়া এক মহাশূন্যে নিজেকে মিলাইতে 
চাঁয়। আবার জগতের দিকে, নিজের ভিতরে ও বাহিরের দিকে তাকাইয়৷ 
সে দেখিতে পায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সব চেতনায় প্রকাশ পাইতেছে। 
মৃত্যু এখানে তাহার চিরসাথী, তাহার সত্তা ও তাহার অনুভূতি সক্ষোচ ও 
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সীমার মধ্যে যেন আড়ষ্ট । ভ্রান্তি, নিশ্চেতনতা, দুর্বলতা) জড়ত্ব, ছঃখ, শোঁক 
প্রভৃতি সর্বদা তাহার চেষ্টা ও সাধনার প্রবল অন্তরায়; এখানেও অবশেষে 
সে ভগবানকে অস্বীকার করিয়া! বসে। এই তাহার নীচের দ্বিকের রাত্রি। 
কিন্তু এই অস্বীকৃতি দূরস্থিত অপর নাস্তিবাদের মত স্বভাবতঃ অনির্বচনীয় 
রহ্তপূর্ণ এবং বুদ্ধির অগোচর নয়, মনে হয় যেন ইহা তাহার জ্ঞানগম্য অথবা 
জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট, অথচ গভীরভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে ইহাও 
রহস্পুর্ণ। ইহারা কি, কেন আছে, কোথা হইতে আমিল তাহ! সে জানে 
না। বেভাবে এ সমস্ত তাহার বোধে ভাঁসে তান! দেখিতে পাইলেও তাহাদের 
মূলম্বরূপ তাহার নুদ্ধির অগোচর। 

হয়ত ইহাদিগকে বুঝ] যাঁয় না, মূলতঃ ইহারা অজেয়। অথবা তন্বতঃ 
কোন সত্ভ| তাহাদের নাই, ইহারা শুধু ্রান্তি, শুধু অসৎ । উচ্চতর নান্তিবাঁদ 
আমাদের নিকট যেমন মূলত; অসৎ বা! শূন্য মনে হইতে পারে, এই নিম্নতর 
নান্তিবাদ মূলতঃ তেমনি শুন্য মনে হইতে পারে। উচ্চতর নান্তিবাদ সমস্যার 
মীমাংসা না করিয়া পাঁশ কাঁটায়! যে চলিয়! যাইতে চাহিয়াছে আমর! যেমন 
তাহাতে সম্মত হু নাই সেইরূপ এই নিম্নতর নান্তিবাঁদের সিদ্ধান্তও আমর! 
দ্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। জাগতিক সত্যকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলে 
অথব! “কেবলমাত্র শৃন্ত বলিয়া ইহাকে পরিহার করিয়া চলিলে আমাদিগকে 
সমস্তার সন্ধুথীন না হওয়! বা জীবনের কর্মকে পরিত্যাগ কর! মাত্রই হইবে। 
এই যে সমস্ত পদার্থ যেন ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে বা সচ্চিদানন্দের বিরোধী 
বা বিপরীত কিছু বোধ হইতেছে, ক্ষণস্থায়ী হইলেও জীবনের পক্ষে যে তাহারা 
সত্য ইহা ত অস্বীকার কর! যায় না। ইহা এবং ইহাঁর বিপরীত যে সমত্ত বিষয় 
শ্রেয়, জান, আনন্দ, সুখ, শক্তি; খদ্ধি প্রভৃতিকে উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াই 
ত প্রাণের লীল৷ ও খেল! চলিতেছে । 

হয়ত এ সমস্ত বিংরাধী প্রত্যয একান্ত মিথ্য! বা মায়ার ফল বা! সহচর ন। হইয়া 
বরং একটা ভ্রান্ত সন্বন্ধ-বোঁধ হইতে আসিয়াছে। ভ্রান্ত বলিতেছি এই জন্ত যে 
বিশ্বের মধ্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা আমাদের রহিয়াছে এবং সেই 
্রাস্তি ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিতঙ্গীকেও বিকৃত করিয়াছে। 
যে জগতে মানুষ বাস করে, মানুষকে যাহা! হুইয়! উঠিতে হইবে তাহাদের শ্বরূপের 
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সাহত সে এখন যাহ! হইয়াছে তাহার সামঞ্জস্য নাই, তাই বিশ্বের গোঁপন মূল 
সত্যের বিরোধী এই সমস্ত ভাবের সে অধীন হইয়! পড়িয়াছে। তাহা হইলে 
এ সমন্ত তাঁহার পতনের জন্য দণ্ড নয় কিন্তু উন্নতি পথের বিধান ও উপাঁয়। এই 
সমস্ত উপাদান লইয়াই সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহাঁকে পুর্ণতাঁর পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে । যে বাঁজমুকুট লাভ করিবার দে আঁশ! করে এই সাঁধনাই তাহার 
মূল্য । এই সাঁধনাঁর সঙ্ধীর্ণ রন্ধ্পথে চলিয়া প্রকৃতি জড় হইতে মুক্তি পাইবে, 
চৈতন্ে গিয়া! পৌছিবে । এ সমন্ত একাধারে তাঁগর মূলধন এবং মুক্তি-পণ। 

কারণ এই সমন্ত ভ্রান্ত এবং বিকৃত সম্বন্ধের মধ্য হইতে ইচাঁদের স।ভায্যেই 
সত্যে পৌছিতে হইবে । অবিগ্ার দ্বার! মুত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে-_ 
“অবিষ্ধয়। মৃত্যুং তীত্ব7”। বেদ তাই নিগুঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় এই সমস্ত শক্তিকে 
তুলনা করিরাছে ছুষ্টা নারীর সঙ্গে বার! দুপ্রবৃত্তির বশে বিপথে চলে, আঁপন 
পতির অহিত সাধন করে, কিন্তু তবুও নিজের! অসত্য এবং অস্থথী হইয়াও 
শেষ পধ্যন্ত “আনন্দ যাহার স্বরূপ সেই বৃহৎ সত্যকে গড়িয়া তোলে” । তাই 
প্রকৃতির এই কলুষতাঁসমূকে নৈতিক অক্ত্রোপচাঁর দ্বার! ছাঁটিয়া ফেলিলে অথবা 
দ্বণীভরে জীবনকে উপেক্ষ। করিয়। দূরে সরিয়া গেলে চলিবে না৷ পরন্থ মৃত্যুকে পূর্ণ 
জীবনে, মানুষের মধ্যে যে সক্কীর্ণতা ও তুচ্ছত! আছে তাহাদ্দিগকে দিব্য ভূমার 
বৈভবে, দুঃখ যন্ত্রনাকে পরমানন্দে, সমস্ত কলুযতাকে শিবন্বরূপের সার্থকতায়, 
সমস্ত ভ্রান্তি এবং মিথ্যাকে তাহাদের অন্তরস্থিত গোপন সত্যে রূপান্তর সাধন 
করিতে পারিলে মানুষের যজ্ঞ ও তপন্ত| পুর্ণ হইবে এবং এই ভাঁবে যখন পরম 
পুরুষের দিব্য আনন্দ স্বর্গ ও মর্ধ্য একাকার ভ্ইরা যাইবে, তখন তাহার যাঁত 
শেষ হইবে। 

তথাপি ছুরহ প্রশ্ন থাকিয়! যাঁয়। এই দারুণ বিরোধী ভাব কিরূপে 
পরস্পরের সঙ্গে মিশিবে ? মরতার এই লৌহ কোন্‌ দিব্য সত্তার স্পর্শমণিযোগে 
সোন। হইবে ? এ সমস্তা মিটিতে পারে, যদি ইহাঁদের ছুইই একই সত্যের 
প্রকাশ বলিয়া জানা ব৷ বুঝা! যায়__যদি মূলতঃ ইহারা একই তত্ব হয় তবে এ দিব্য 
রূপান্তর সাধন সম্ভব । 

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্বের সর্বভাবের অতীত ব্রদ্মের যে অবস্থা, 
যাহাকে অন আখ্যা। দেওয়। হইয়াছে, তাহা! আমাদের ধারণার অতীত এক 


বিশ্বে মানব ৫৫ 
অস্তিত্ব, আমরা যাহাকে বাক্য ও মন দ্বারা ধরিতে ও প্রকাশ করিতে পারি না 
প্রমন এক আনন্দ। অন্ততঃপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাসে যে সমস্ত 
সাধনা সত্যের আলোকে সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্ভাসিত তাঁহাঁদের অন্যতম বৌদ্ধ- 
ধর্মের অসৎ, শুন্যবাঁদ ও নির্বধাণের কথাতেও বল! হইয়াছে যে মানুষ যখন মুক্ত 
হয়, তখন যে অবস্থায় পৌছে তাহাতে তাহাঁর অন্গভবে এক অরনির্ধচনীয় শাস্তি, 
এক পরম আনন্দ ফুটিয়া উঠে। এ অবস্থায় অহমিক। বা তজ্জাত সমস্ত ধারণ! 
ও বোধ লুপ্ত হইয়! যাওয়ার সঙ্গে সমস্ত দুঃখের এ্কাস্তিক এবং আত্যস্তিক প্রলয় 
ঘটে। সে অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবু ইহা এক অনির্ধচনীয় 
পরম আনন্দের অবস্থা যাহার মধ্যে আত্মসত্ভার সমস্ত অনুভব ডুবিয়। ও বিলুপ্ত 
হয়! যায়__ইহা! বলিলে সে অবস্থার সর্বাপেক্ষা নিকটের বর্ণনা, তটস্থরূপ 
দিতে পারি। ইহাঁও সচ্চিদানন্দ বটে কিন্ত সৎ চিৎ ও আনন্দের আমরা যে 
সর্বোচ্চ ধারণা করিতে পারি সে ধারণাঁও তাহাতে আরোপ করিতে আমর! 
সাহস করি না । কারণ মাঙষের সকল ধারণার, সকল জ্ঞানবৃত্তির অতীত সে 


অবস্থা । 
পক্ষান্তরে যে হেতু প“সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম,”-_-“এ সমস্তই বর্ম”? সতরাং নিষ্নতর 


ক্ষেত্রের এই নেতি, যাহা সচ্চিদাঁনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না বা যাহা 
তাহার শবিরোধী বোধ হইতেছে তাহাও সচ্চিদানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নচে। 
আমাদের বুদ্ধি, অধ্যাত্ম-দর্শন, এমন কি ইন্দ্রিয় সংবেদনও ইহাকে সচ্চিদানন্দ 
বূগে অন্থভব করিতে সমর্থ এবং ইহাদের সেই অশ্ভূতিই সর্ধদ| হইত যদি 
অজ্ঞান, মায়া অথবা! অবিদ্য1 দ্বারা ইহারা অভিভূত ব৷ ভ্রান্ত না হইয়া থাঁকিত। 
এই তাবে দেখিলে বিশ্ব সমস্যার একটা সমাধান হয়ত পাওয়া বাঁইবে বদিও 
দীর্শনিকের তর্কবুদ্ধি হয়ত সে সমাধানে তৃপ্ত হইবে না । কাঁরণ, আঁমরা অবিজ্েয 
রহস্যের প্রান্ততৃূমিতে আদিয়া দীড়াইয়াছি এবং তথ! হইতে বিশ্বাতীত তথ্বের 
দিকে আকুল দৃষ্টিপা করিতেছি । কিন্ত ইহাতে দিব্য জীবন সাধনার একটা 
উপযুক্ত ভিত্বিভূমির অনুভব লাঁত করিব । 

এই সাধনার জন্য আমাদের মন যেন্ধপ সকল পদার্থের উপরকার সুস্পষ্ট স্তরে 
আবদ্ধ থাকিতে অভ্যন্ত তাহাতে চলিবে না, তাহাকে চৈতন্যের পরম গভীরে 
ডুবিতে ও তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, আজ বাহ তাহার কাছে অস্প্ 


৫৬ দিব্য জীবন বার্থ! 


রহিয়াছে সেই তৃমাঁর সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং দেখানে আপাততঃ 
যাহা তাঁহার আঁপন নয়, সত্বার সেই সমস্ত অবস্থার সহিত একত্ব স্থাপন 
করিতে হইবে । মানুষের ভাষা এই পরম অনুসন্ধানের পথে বিশেষ সাহায্য 
করিতে পারে না। তবুও আমরা ইহার ভিতর হয়ত সেই অজ্ঞ তত্বের ছু, 
একটা প্রতীক, ছু+ একটা রূপরেখা, ছুঃ একটা ইঙ্গিতের সাক্ষাৎ পাইৰ যাহা! 
আত্মার আলোক ফুটাইয়! তুলিতে সাহাষ্য করিবে এবং মনের উপর অনির্বচনীক্স 
পরিকল্পনার কিছু আভাস জাগাইবে। 


সগুম অধ্যায় 
অহুৎ এবং দ্বন্দবোধ 


একই প্ররৃতি-বৃক্ষে আসীন পুরুষ প্রভু নর বলিয়া শোকে 
ভুবিয়া মুহমান হইয়া আছে কিন্তু যিনি গ্রভু তাহার সেই অন্য 
মহিমামর আত্মাকে ঘখন দেখিতে পাঁয় এবং তাহার সহিত যুক্ত 
হয় তখন সে বীতশোক হয় । 


শ্বেতাঁশ্বতর উপনিষদ ৪1৭ 


স্বর্ূপতঃ সমস্তই যখন সচ্চিদানন্দ, তখন যে টচৈতন্ত তাহা পুর্ণ ও একত্ব 
বিধায়ক পরমজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইম্না ভেদ এবং আংশিক অনুভবের ভ্রাস্তিূপে 
বিকৃত হইয়াছে, তাহ! হইতেই মৃত্যু, দুঃখ, পাঁপ (৮৫1) এবং সীমার বোঁধ কষ্ট 
হইয়াছে ) ব্যবহারিক জীবনে ইহারা সত্য বলিয়৷ অনুভূত হইলেও মূলতঃ ইহারা! 
সত্য নহে। নিজেকে এবং ঈশ্বরকে আরও ভাল ভাবে বলিতে গেলে নিজের 
মধ্যে ঈশ্বরকে পূর্ণ এবং অবিমিশ্রভাবে অনুভব ও গ্রহণ করিবার অসামথ্যের 
জন্য সেই উর্ধস্থিতি হইতে ভরষ্ট হইয়া! খণ্ডিত সত্তার ভেদদর্শী বিকৃতকাঁরক চৈতন্যের 
মধ্যপ্িয়। দেখার ফলে, জীবন এবং মৃত্যু, স্থু এবং কু, সুখ এবং দুঃখ, পূর্ণতা এবং 
অভাব প্রস্তুতি ছন্দবোধ আসিয়! উপস্থিত হইল্নাছে--এই কথাই ইহুদী শাস্ত্রে 
কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা কর! হইয়াছে__ প্ররুতিপ্রলুন্ধ হইয়া পুরুষ জ্ঞান বৃক্ষের 
ফল ভক্ষণ এবং সেই জন্য নন্দন কাঁনন ( ইডেন ) হইতে প্রকৃতি পুকুষরূপী আদম 
এবং ইভের পতন হয়। ব্যক্তি-চৈতন্টের মধ্যে বিশ্বাত্মবোধ জাগিলে, জড় 
স্থল-চেতনায় আধ্যান্মিকতা ফুটিলে শাপমুক্তি ঘটিবে। কেবল তখনই প্রকৃতি- 
গত পুরুষ জীবন বৃক্ষের ফল ভোঞ্জনের অধিকার লাভ করিবে এবং ভগবানের 


স্বাধন্ম্য লাভ করিয়া অমর হইবে । কেবল তখনই তাহার জড়-চৈতন্তে নামিয়। 
৬ 


৫৮ দিব্য জীবন বার্থী 


আসার উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হইবে-__যখন মান্বাত্মা এমন এক উর্ঘতর জান অধিকার 
করিবে যাহার সঙায়ে গু এবং কু, সুখ এবং ছুঃখ, জীবন এবং মৃত্যুরও সম্যক্‌ 
জ্ঞান তাহার লাঁভ হইবে এবং সকল দ্বন্দের সামঞ্জস্য সেই সার্বভৌম প্রজ্ঞার 
ক্ষেত্রে দেখিতে পারিবে যেখানে তাহাদের ভেদ দিব্য একত্বের মুগ্তিতে 
রূপান্তরিত হইবে। 

সচ্চিদানন্দ নিখিল জগতের সর্বপদার্থে সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। 
তাহার কাছে মৃত্যু, দুঃখ, পাপ, সীম! প্রভৃতি ইহাদের দিব্য জ্যোতির্ময় 
বিপরীত ভাবের পৃষ্ঠ ব! ছায়া মাত্র। আমরা এ সমন্তর মধ্যে একটা বেন্ুর 
অনুভব করি। যেখানে একত্ব থাঁকিবার কথা সেখানে তাহারা ভেদবোধ 
জাগায়, যেখানে বুদ্ধির স্বচ্ছতা থাকিবার কথা সেখানে বিরত জ্ঞান ও 
প্রমাদের সৃষ্টি করে, যেখানে সমগ্রের বৃহৎ সুরসঙ্গতির সহিত নিজের সুর 
মিলাইবার কথা সেখানে প্রত্যেকে আপন আপন ভেদভাবাপন্ন সুরগ্রাম স্থাপনের 
চেষ্টী করে। সর্বপ্রকার সমগ্রতা তা বিশ্ব স্পন্দনের কোন এক বিশিষ্ট ধারার 
অথবা এমন কি শুধু স্ুল-চৈতন্যের সমগ্রতাই হউক-_সেখানে পশ্চাতে বা 
উর্ধে যাহা কিছু সক্রিয় সে পব তাহার অধিকারবহিভূ্তি থাকিলেও সর্বত্রই 
পরস্পর-বিরোধী-তত্বের সৌষম্য ও সমন্বয় সীধনের ন্[নাধিক চেষ্টা আছে। 
পক্ষান্তরে বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দে এ ছন্দ আরোপিত হইতে পারে না । বিশ্বাতীত 
অবস্থা ঘন্দের সমছয় সাধন করে না কিন্তু এরূপ রূপান্তর ঘটায়, যে বিরোধ 
অতিক্রম করিয়া সমন্ত অপরূপ অলৌকিক কিছুতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। 

প্রথমে আমাদিগকে ব্যক্তিজীবনের সুর সমগ্র বিশ্বস্ুরের সঙ্গে মিলাইয়! 
বীধিতে চেষ্টা করিতে হইবে । একটা কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে 
হইবে__বাঁহা না! হইলে আমরা! সমস্তা পার হইয়া যাইতে পারিব না। সে 
কথাটা এই যে বিশ্বের তত্সমূহকে আমাদের বর্তমান চৈতন্য যে ভাষায়, যে 
অর্থে গ্রকাশ করিতেছে, ব্যবহারিক জগতের কার্য্যক্ষেত্রে মান্গষের অভিজ্ঞতা 
এবং উন্নতিগথে তাহার সমর্থন থাকিলেও তাহাই একমাত্র ভাষা বা একমাত্র 
অর্থ নহে, তাহাতে মূল তত্বগুলির পূর্ণ, পর্ধ্যাপ্ত বা! চরম পরিচয় পাওয়া! যায় 
নাই। যেমন ষেইন্ড্িয় এবং ইন্ডিয়সামর্থ্য দিয়। আমরা বর্তমানে জড় জগৎ 


অহং এবং ছন্দবোঁধ ৫৯ 


দেখিতেছি তদপেক্ষা পূর্ণতর ও অধিকতর শক্তিশালী ইন্জিয় ব৷ ইন্দিয়সাম্থ্য 
থাকিতে পারে, যাহ! দ্বারা জড় জগৎকে ভিন্নরূপে এবং পূর্ণতর রূপে দেখা 
সম্ভব, তেমনি আমাদের বর্তমান প্রাকৃত দৃষ্টি বহুগুণে অতিক্রম করিয়া! যাইতে 
পারে মনের এবং অতিমাঁনসের সেরপ দৃষ্টিশক্তিও আছে, যাহ! সাধারণ মানুষের 
মধ্যে আজিও প্রকাঁশ হয় নাই। চৈতন্তের এমন ভূমিও আছে যেখানে 
পৌছিলে মৃত্যু অমৃতজীবনে উত্তরণ, সকল যন্ত্রণা বিশ্বানন্দের বিপরীত প্রবাহ, 
সীমা অসীমের নিজের মাঝেই কুগুলীরচনা, অমঙ্গল বা অশিব শিবস্বরূপের 
পূর্ণতার চাঁরিপাঁশে চক্রাবর্তন বলিয়া মনে হইবে। কেবল মনের সাধারণ 
ধারণ! ব! কল্পনায় নহে কিন্তু অপরোক্ষদৃষ্টি ও নিত্যনিবিড় ভাবের অভিজ্ঞতা! 
ও বোধে ইহা প্রমাণিত করিবে। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতালাভের পথে চৈতন্যের 
এইরূপ ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া একটা মুখ্য ও অপরিহাঁধ্য সোপান। 

আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দরিযনিষ্ঠ ভেদ-দর্শী মন যে সত্য প্রকাশ করিবার 
জন্য হৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে বিপর্জন ন| দিয়া ইহাদিগকেই উচ্চতর ভূমিতে 
বৃহত্তর সমন্থয়ের মধ্যে উন্নীত করিয়া রূপান্তরিত করিতে হইবে ; যতক্ষণ পর্য্য্ত 
ইহা সম্ভব না হইতেছে ততক্ষণ অবশ্ঠ হৈতভাঁবাপন্ন থাকিয়া সাঁধারণ ব্যবহারিক 
জীবনে ইহাদের যে মূল্য নিন্বপিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই মানিয়! চলিতে 
হইবে। “কিন্তু ইন্জরিয়শক্তির উৎকর্ষই যদি শুধু ঘটে, অথচ তাহার সঙ্গে যাহ! 
নূতন আলোকের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরাতন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের খাঁটি অর্থ 
বুঝাইয়। দিতে পারে এমন জ্ঞান যদি না পাই, তবে আমরা গুরুতর বিশৃঙ্খলা 
ও বিপর্ধ্যয়ের মধ্যে পড়িতে পারি ; ফলে তাহা আমাদিগকে ব্যবহারিক জীবনে 
অঙ্গপযুক্ত ও অশক্ত করিয়৷ তুলিতে এবং আমাদের বুদ্ধির সংযত প্রবৃত্িকে 
উদ্ধুস্ত করিয়া দিতে পারে । ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের মানসিক টৈতন্ত 
সম্প্রদারিত করিয়া, ক্ষুদ্র অহং পরিচালিত ঘৈতবুদ্ধির অনুভূতি ও অভিজ্ঞত 
পার হইয়া য্দি কৌন প্রকার সমগ্র চৈতন্যের একত্থে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবেশ 
করিতে যাই, তবে তাহাতেও সহজে আমাদের মধ্যে একট! বিপধ্যয়, ব্যবহারিক 
জগতের স্বাভাবিক ও ্থপ্রতিষ্ঠিত গতি ভঙ্গ করিয়া আমাদের স্বাভাবিক 
কর্ম প্রবৃত্তিতে একট! কু£া, একট! শক্তিহীনতা! আসিক়া! পড়িতে পারে। এই 
জন্ত গীতার উপদেশ জানীব্যক্তি অজানীর জীবন ও চিন্তার ভিত্তিতে বিপ্লব 


ও দিধ্য জীবন বার্তা 


'আনিবেন নান বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ণাসঙ্গীনাঁম্ । কারণ জ্ঞানীর 
কর্ণের রহস্য না বুঝিয়! অজ্ঞানী যদি তাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে তবে সে 
্বধর্ণচ্যুত হইবে অথচ জ্ঞানীর উচ্চতর ক্ষেত্রেও পৌছিতে পারিবে না। 

পাময়িক সাধন! হিসাবে অথবা ব্যাপকতর চৈতগ্ঠের প্রবেশের মূল্য রূপে 
অনেক মহাপুরুষ কথনও কখনও এনপ বিপর্যয় ও শক্তি-হীনত৷ স্বীকার করিয়! 
নেন। কিন্ত ব্যক্তিগত জীবনে যাঁহাই হউক না! কেন মানব জাতির প্রগতির 
পথে এনূপ বিশৃঙ্খলা আনিলে চলিবে না। তাহার পক্ষে উচ্চতর চৈতন্যের 
প্রকাশে এমন এক নূতন ভাবের সত্যের মূর্তি ফুটিয়্। উঠা চাই, যাহাতে পার্ঘব 
জীবনের সমস্ত উপাদান সমখিত হইবে, তাঁহাদের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 
নুতন ভাবে বুঝ! যাইবে, তাহারা আরও শক্তিশালী হইয়! খাঁটি ভাবে কাধ্য 
করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ ইন্দ্িয়-বোধে মনে হয় হূরধ্য পৃথিবীকে 
বেষ্ট করিয়া ঘুরিতেছে, এই ধারণীকে কেন্দ্র করিয়। মানুষ তাহার জীবনের 
গতি নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু এ ধারণা তুল_-সত্য ইহার বিপরীত, সুর্য ঘোরে 
না, পৃথিবীই কুর্ধযকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সত্যকে কেন্দ্র করিয়া! যুক্তি 
য্দি একট! বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে না৷ পাঁরিত এবং তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয় 
বোধের বথাবথ মূল্য না দিত, তবে এ আবিষ্কার মানুষের বিশেষ কাজে আসিত 
ন|। তেমনি ভাবে মানসচৈতন্য মনে করে যে ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত 
অহংকে বঝেষ্টন করিয়া থুরিতেছেন, তাহার সমস্ত কর্ম ও বিধান সে বিচার 
করে অহংগত ধাঁরণ|, ভাবনা! এবং অনুভব দিয়া । ইহাতে প্রকৃত পক্ষে সত্য 
বিকৃত ও বিপধ্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তপাঁপি মানব জীবনের একট৷ 
অবস্থায় এ তুল ধারণাঁও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত এবং 
তাহাঁকে প্রগতির পথে ইহ। কিছু দূর অগ্রসর করিয়াই দেয়। কিন্তু মানুষের 
উচ্চতম অবস্তায় ও জ্ঞানে এ ধারণ|। টিকে না। “সত্যই প্রকৃত পথ, অসত্য নয়” । 
প্রকৃত সত্য এই যে ঈশ্বরই বিশ্বের কেন্তর, আমাদের ক্ষুদ্র ছন্দ-বোঁধ-গীড়িত 
অহংকে দিয় তাহার কর্ম ও বিধানের বিচার কর! চলে না। আমাদের 
ব্যক্তিগত অনুভবের স্বরূপও তখনই আমরা জানিতে পারিব যখন বিশ্বের 
মধ্যে এবং বিশ্বাতীত ভাবে ধিনি রহিয়াছেন তাহাঁরই মধ্যে ইহাকে দেখিতে 
পাঁইব। তবু যথাবথ ভাবে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া অহংকেন্ত্রিকতার 
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স্থানে বর্দ সত্যের এই ধারণাকে বসাইতে চাই তাহাতে পুরাতনের স্থানে এক 
নৃতনকে বসান হইতে পারে কিন্ত মিথ্যা থাকিয়। যাইতে পাঁরে এবং সত্যের 
একটা বিষম বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমন বিপধ্যয় হয়ত অনেক সময় 
নৃতন ধর্ম ও নূতন দর্শনের শৃচনা আনিয়া! দেয় এবং সমাজজীবনে সার্থক 
বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে মূল সত্য ও ধারণার 
চারিদিকে এমন যুক্তিযুক্ত এবং সার্থক জ্ঞানের সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে 
ব্যক্তিগত জীবনের সকল সম্পদ পুনরাবিষ্কৃত হইবে, তাহাদের সকল ক্রটি- 
বিচ্যুতি দূর হইবে এবং সে-সমন্তই দিব্য ভাবে রূপান্তর লাভ করিবে। তখন 
আমর! সত্যের এমন এক নূতন ধারায় পৌছিব যাহাতে এখন থে ভাবে আমরা 
জীবন যাঁপন করিতেছি তাহার স্থানে এক দ্িব্যতর জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিব এবং জগতে পার্থিব জীবনের বৃত্তি ও উপাদান সমূহকে দিব্যতর ভাবে 
অধিকতর শক্তির সহিত ব্যবহার করিতে শিখিব। 

এই নূতন জীবন এবং শক্তি লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত মহাঁসত্য 
আমাদের বোধ ও ধারণার মধ্যে পরমপুরুষের প্রতি ফুটাইয়! তুলিবে 
তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কর| চাই। এ জন্ত আমাদের অহং এবং 
্ান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিতে হইবে, যে সমন্ত মিথ্যাকে সে স্থির সত্য বলিয়া 
বোধ করিতেছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। যে মমগ্রতার সে 
অংশ এবং যে বিশ্বাতীত সত্য হইতে জে অবতীর্ণ, তাহাদের সহিত সমঘ্বয় সাধন 
করিতে হইবে, তাহাদের সহিত যে সত্য সম্বন্ধ আছে তাহ। উপলব্ধি করিতে 
হইবে। যে সত্যের মধ্যে তাঙার নিজের পূর্ণতা এবং যে বিধানে মুক্তি, তাহার 
দিকে নিজেকে অনস্কোচে মেলিয়া ধরিতে হুইবে। এ সাধনার উদ্দেশ্য হইবে 
অহংএর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যে সমন্ত ভ্রান্ত সংস্কার তাঁহার মধ্যে আসিয়াছে তাহার 
উচ্ছেদ । ছুঃখ অমঙ্গল, সীমাঃ অজ্ঞান, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়। তাহাকে পরম 
পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে। 

আমাদের জীবনের এই সমন্ত বিষয় যদি আমাদের অহংগত বর্তমান 
ধারণার সহিত অকিচ্ছেন্চ ভাঁবে যুক্ত ও বন্ধ থাকে তবে এখানে এই পৃথিবীতে 
আমাদের মাঁনব জীবনের পক্ষে এই ভারে ইহাদদিগকে অতিক্রম বা উচ্ছেদ 
কর! অসম্ভব জীবন যদি কেবল ব্যক্তি চেতনার ঘটন! মাত্র হয়, যদি 
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তাহার মূলে সর্বত্র ব্যাপ্ত এক সত্তার অধিষান না থাকে, যদি বিশ্বাষ্বার 
মহাপ্রাণ ঘার! তাহা সঞ্জীবিত ন! হয়, বিষয় সংস্পর্শে ব্যক্তিচেতনার প্রতিক্রিয়ার 
যে ছন্বোধ জাগে তাহা শুধু প্রতিক্রিয়া ন! হইয়! যদি সমস্ত গ্রাণনের মর্ধমসত্য 
হয়, দেহ মন প্রাণ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত হইয়াছে, লীমা! এবং সঙ্োচই 
যদি তাহাদের 'অবিচ্ছেন্ত প্রকৃতি হয়, মৃত্যুই ষর্দি জীবনের একমাত্র পরিণাম 
হয়, যদি জীবনের আদি ও অস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্ত কিছু না থাকে, সমস্ত 
সংবেদনের মূলে যদি স্থথ ও দুঃখের দ্বন্দ অবিচ্ছেষ্ত ভাবে জড়িত থাকে, 
আনন্দ এবং যন্ত্রণ। যদি সকল আবেগের মধ্যে আলোছায়! রূপে বর্তমান থাকে, 
সত্য ও মিথ্য। এই ছুই প্রান্তের মধ্যে চির আবর্তিত হওয়া ছাড়া জানের দি 
গতি না থাকে--এই সমস্ত যদি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় তবে মুক্তি 
পাইতে গেলে হয় আমাদিগকে সমস্ত জীবন, সমন্ত বিশ্ব যেখানে লয় পাইবে 
তেমন এক নির্ববাপের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে হয় অথবা এ জড় জগৎ হইতে 
ভিন্নভাবে গঠিত কোন লোকোত্বর ধামে বা জগতে চলিয়। যাইতে হয়--এ 
জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া! পড়ে। 

মানুষের জীবনে যাহ! বর্তমানে অবশ্থস্তাবী ঘটনা বা নিশ্চিত অবস্থা রূপে 
রহিয়াছে তাহা আমুল পরিবন্কিত হইবে এই মত্ত্য জীবনেই, এ কথ অতীত ও 
বর্তমানের সংস্কারবদ্ধ প্রাকৃত মন সহজে কল্পনা করিতে পারে না। ডারউইনের 
অভিব্যক্তি বাদে (010: ০: €৮০111602 ), বানরই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 
মান্থষে পরিণত হইয়াছে, এ কথা বল! হইয়াছে। মানুষ যখন কষ্ট হয় নাই 
সেই আদিম কালে অরণ্যের শাঁখাবিহারী বানরের পক্ষে ইহা ধারণ! কর! 
অসম্ভব ছিল যে ভবিস্ততে এক দিন এক জাতির প্রাণী এই পৃথিবীতে আবির্ভৃত 
হইবে যে তাহার অন্তর ও বহিঃগ্রকৃতির উপর বুদ্ধি ও বিচাঁরশক্তি নামক এক 
অদ্ভুত নূতন শক্তি প্রশোগ করিবে, তাহার জীবনের পারিপার্থিক অবস্থার দে 
ঘটাবে পরিবর্তন, তাহার চিরাভ্যন্ত জীবনের সমত্ত সংস্কারের মধ্যে আনিবে 
একটা! রূপান্তর, একট। বিপ্লব, পাথর দিয়! প্রস্তত করিবে তাহাঁর বাসগৃছ, 
প্রককাতির শক্তিকে করিবে নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের উপর করিবে অবাধে বিচরণ, 
গগনে করিবে ব্বচ্ছন্দে বিহার, নৈতিক ও ধর্মবিধানে করিবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ, 
তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত আবিষ্কার করিবে সাধনার 


অহং এবং ঘন্ববোঁধ ৬৩ 


সহ পন্থী । বাঁনরের চিত্তে এরপ ধারণা জাগা যদ্দি ব| কোনক্রমে সম্ভব 
হইত তবু প্ররতির কোন ক্রমপরিণতির ফলে অথবা! সংকল্পের কোন সুদীর্ঘ 
সাধনা বার! সে নিজেই এ জীবে কোন দিন পরিণত হইবে ইহা সে কিছুতেই 
মনে করিতে পারিত না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধির জাগরণ, হইয়াছে 
বিশেষতঃ কল্পনা করিবার শক্কির সঙ্গে তাহার মধ্যে বোধির উদ্মেষ ঘটিয়াছে, 
তাই তাহার বর্তমান জীবনের চেয়ে উন্নততর জীবনের কল্পনা কর! তাহার পক্ষে 
সম্ভব হইয়াছে, এমন কি তাহার বর্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া সেই উচ্চতর 
জীবনে সে নিজে একদিন পৌছিতে পারিবে ইহাও সে মনে করিতে পারে। 
তাহার ধারণা ও সহজাত অভীগ্পার যাহা চরম কাম্য তাহ! দিয়া সে একটা 
পরম অবস্থার কল্পন৷ করিয়াছে-সেখানে জান, আনন্দ ও শক্তি আছে অথচ 
তাহাদের বিরোধী ভ্রম, ছুঃখ বা অসামর্থের লেশ মাত নাই, সেখানে শ্বচ্ছতা 
এবং এহ্র্য আছে কিন্তু তদ্বিরোধী দৌষ ক্রটা বা সীমার দৈন্ভ নাই । এই 
ভাবে সে দেবতার পরিকল্পনা করে, স্বর্গের ছবি জাকে। বস্ততঃ ঈশ্বর ও 
বর্গের সম্বন্ধে তাহার যে স্বপ্ন তাহ! নিজের পূর্ণতারই স্বপ্ন । কিন্ত এখানে এই 
মর্ত্যজীবন বাস্তব ক্ষেত্রে এ স্বপ্ যে সফল হুইবে বা সফল করিয়া তোলাই যে 
তাহার জ্টুবনের উদ্দেস্তট এ কথা মনে করিতে, তাহার পূর্ববপুরুধ বানর নিজে 
অনাগত তবিষ্বত মানুষে পরিণত হইবে ইহা ভাবিতে যেব্ূপ তীত ও কুষ্টিত 
হুইত সেইরূপ ভীত ও কৃষ্টিত হয়। তাহার কল্পনা ও আধ্যাত্মিক অভীগ্গ 
এই উন্দেশ্ঠ জাঁগাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধি যখন আপন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে তখন 
ইহাকে জড় জগতের কঠোর সত্যের বিরোধী উজ্জল কুসংস্কার মাত্র মনে করে। 
সে ভাবে সীমিত ক্ষুদ্র জান, সুখ, শক্তি ও মঙ্গলই মাহ্ষ পাইতে পারে, ওন্ধপ 
অতিগ্রাকত কোন অবস্থা লাভ কর! তাহার পক্ষে উদ্দীপনায় স্বপ্নছবি মাত্র । 
তপাঁপি বুদ্ধির মধ্যেই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়! যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা 
যায়। কারণ বুদ্ধির ত্বরূপ ও লক্ষ্য জানের অগ্বেষণ অর্থাৎ ত্রম-প্রমাদ-শুন্ত 
সত্যকে লাভ করা। বৃহত্তর ভ্রম হইতে ক্ষুদ্রতর ভ্রমে পেশছা তাহার 
উদ্দেস্ত নয়, সে বিশ্বাম করে একটা শুদ্ধ নিত্য সত্য পূর্ব হইতে বর্তমান 
আছে, আমরা জ্ঞান এবং ভ্রম-জ্ঞানের দ্বন্দের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর 
ভাবে সে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। মাছুষের অন্তান্ত অভীগ্ণায 


৪ দিব্য জীবন বার্তা 


সম্বন্ধে বুদ্ধির যে ঠিক তন্প সহজাত নিশ্চয়তা নাই তাহার কারণ তাহাদের 
সম্বন্ধে শ্বরূপবোধ তাহার বর্তমান ক্রিয়্ারই মধ্যে এখনও সে লাঁভ করে নাই। 
চূড়ান্ত স্থখের একটা কল্পন। আমরা করিতে পারি কারণ স্ুখলাভেচ্ছা হৃদয়ের 
সহজ ধর্ম বলিয়া তাহা যে লাভ কর! যায় সে সম্বন্ধে হৃদয়ের একটা বিশ্বাস ও 
একরূপ নিশ্চয় বোধ আছে। আমাদের দুঃখের আপাতপ্রতীয়মান কার« 
বাসনার যে অতৃপ্তি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে ছঃখের প্রকাস্তিক 
নিবৃত্তি যে হইতে পারে আমাদের মনও তাহা স্বীকার করে। কিন্ত স্নায়বিক 
বোঁধ হইতে বেদনার বিলোপ সাধন অথব। দৈহিক জীবন হইতে মরণ সম্ভাবনার 
অপসারণ আমরা কিন্ধপে কল্পনা করিব? অথচ ইন্দ্রিয় বোধের সহজ ধর্মই 
এই যে সে চায় বেদনার উচ্ছেদ, প্রাণ-চেতনাঁর মূলে মরণকে অস্বীকার করিবার 
একট! প্রচণ্ড দাবি রহিয়াছে ইহা ত দেখিতে পাঁওয়। যায় কিন্তু বুদ্ধি এ 
সমন্তকে সহজাত অভীগ্গা৷ বলিয়। দেখিলেও এ অভীগ্মাঁর চরিতার্থতা অসম্ভবই 
মনে করে। 

তবু একই নিয়ম সর্বত্র খাঁটিবে ইহাই ত সঙ্গত। ব্যবহারিক বুদ্ধির ভ্রম 
এইথানে যে আপাত প্রতীয়মান বিষয়েরই সে অত্যন্ত অধীন, যে সমস্ত গভীরতর 
বিষয় এখনও তাহার কাছে জন্তাবনান্ঈপে রহিয়াছে তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত 
ভাবে তাঁহাদের পরিণাঁমের দিকে লইয়! যাইবার উপযুক্ত সাহস তাহার নাই। 
অতীতে যাঁহা৷ সম্ভাবনারূপে ছিল তাহারই পরিণামে বর্তমান দেখা দিয়াছে, 
বর্তমানে যাহ! সম্ভ/বন। রূপে রহিয়াছে ভবিষ্ততে কি ঘটিবে তাহার ইঙ্গিত 
তাহাতে ব্যক্ত হইতেছে । কেন এবং কি ভাবে কোন বিষয় ঘটে তাহা জানিতে 
পারিলে সে বিষয়ের উপর প্রতৃত্ব কর] যায়, আমর] যদি ভ্রম, ছুঃখ, যন্ত্রণা এবং 
মৃত্যুর কারণ জানিতে পারি তবে সে সমস্ত দূর করিবার আশাও করিতে পারি। 
কারণ জাঁনই শক্তি, জ্ঞানের ফলেই প্রতুত্ব লাভ হয়। 

বস্ততঃ এই সমস্ত প্রতিকূল ও অবাঞ্ছিত ব্যাপারকে আমাদের সাঁধ্যা্ছসারে 
উপ লিত করিবার আদর্শ ই আমরা অনুসরণ করিতেছি । ভ্রান্তি ছুঃখ শোকের 
কারণকে থর্ব, করিবার চেষ্টা সর্বদাই করিতেছি। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞান স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে জন্সকে নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং মৃত্যুকে একেবারে 
জয় করিতে না পারিলেও জীবনকে অতি দীর্ঘ করিয়! তুলিবে। কিন্তু আমরা 


অহং এবং ছম্বোধ ৬৫ 


বাহ্‌ এবং গৌণ কারণ মাত্র দেখিতে পাইর়াছি, মূল কারণ খুঁজিয়া পাই নাই; 
কেবল প্রকৃতির কন্ম পদ্ধতির ( 9:9585 ) অর্থাৎ কি ভাবে ঘটনা ঘটে তাহার 
কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, সেই জন্ত আমর! ইহাদিগকে দুরে সরাইয়া দিবার কথ! 
মাত্র ভাবিতে পারিতেছি কিন্ত একেবারে উচ্ছেদ করিবার শক্তি লাঙ করি নাই। 
সেই জ্ঞান লাভ হইলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ইহাদিগকে পূর্ণরূপে দরীভূত 
করিবার ষে বিপুল সহজাত প্রবৃত্তি আছে তাহ সমধিত হইবে । এমন কি সমন্ত 
অকল্যাণের একান্ত বিলয় সাধন করিয়া আমাদের আস্তরপ্রকৃতি যাহা মানুষের 
চরম ও পরম সার্থকতা বলিয়! জানে সেই পূর্ণজ্ঞান ও আনন্দ, শিবত্ব ও অমরত্ব 
লাভ করিবে। 

ধিনি সমগ্র বিশ্বের একঘাত্র মূল সত্য এবং সং-চিৎসআনন্দ যাহার স্বরূপ ও 
প্রকুতি, সেই ব্রন্মের ধারণ ও অনুভূতি হইলে এ সমস্ত সমন্তর সমাধান হইবে, 
প্রাচীন বেদান্ত ইহাই শিক্ষা দিয়াছে । এই মতে এক বিশ্বব্যাপ্তড অমৃতময় সভার 
গতি ও স্পন্দন সমস্ত জীবনের, সর্ধ্বগত স্বরস্ত এক আনন্দ স্বরূপের খেল! সমস্ত 
ইন্দ্রিয়”বোধ ও আবেগের, বিশ্বময় এক সত্যের বিকীরণ সমস্ত ভাবনা ও বোধের, 
এক বিশ্বব্যাপী স্বতঃপরিণামী শিবশক্তির প্রবাহ সমস্ত কর্মের__মূল সত্য। কিন্ত 
এই যে গতি ধারা, এই যে লীলা, তাহা রূপের বাহুল্য, প্রবৃত্তির বহুমুখী বৈভিত্র্য, 
বহু শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে । বহুত্বই এই 
খেলাকে সাময়িকভাবে এক বিশেষ রূপে লাঞ্চিত করিতে বা তাহার মধ্যে বিকৃতি 
'আনিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন কি ব্যক্তিগত অহ" এর উৎপত্তি সম্ভব করিয়। 
তুলিয়াছে। অহং এর প্রকৃতিই এই ষে এক বিশেষ রূপের, প্রবৃত্তির এক বিশেষ 
ধারার, শক্তির এক বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে ডুবিয়া বা অভিনিবিষ্ট হইস্গা অন্থান্য 
বিভাবের সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকিতে পারে এবূপ এক €চতন্তের মধ্যে নিজকে 
সীমাবদ্ধ করা । জাগতিক শক্তি ও গতির প্রতিক্রিয়ায়'অহংই ভ্রম, ছুঃখ, শোক, 
অমঙ্গল ও মৃত্যুর বোধ জাগাইয়া তোলে ব। এই ভাবে তাহাদের মূল্য নিরূপণ 
করে, নইলে এই গতি এক পরম সততার সহিত প্রকৃত সন্বন্বযুক্ত হইয়া! আনন্দ, সত্য 
ও শিবস্বরূপের প্রকশ করিত। খতের ছন্দ ব! সত্য সম্বন্ধ আবার লাভ করিতে 
পারিলে অহং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ সমস্ত বোধ দূর হইয়া চেতনার কাছে ইহাদের 
সত্য ব্ূপ উদ্ঘাটিত হইতে পারে । এ অবস্থা লাভের উপায় বিশ্বচৈত্যন্থর এবং 

৪ 


৬৬ দিব্য জীবন বার্তা 


বিশ্থচৈতন্ত যাহার প্রক।শ ক্ষেত্র সেই বিশ্বাতীত চৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
চৈতন্যের প্রকৃত মিলন ও স্থুর-সমন্বয় সাধন করা । 

শেষের দিকে বেদান্তের মধ্যেও এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে যে 
সীমিত অহং শুধু দ্বন্দের কারণ মাত্র নহে, বিশ্বসত্তাও তাহার উপর নির্ভর করে। 
অহং এর অজ্ঞানত দূর করিতে পারিলে দ্বন্দ দূর হইবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ব- 
ক্রিয়া হইতে আমাদিগের অস্তিত্বও লোপ হইবে । এই মত অন্সারে মানুষের 
অস্তিত্বের প্রকৃতি হেয়, অসার ও অলীক বলিয়! শ্বীকার করিতে হয় এবং এ জগতে 
থাকিয়া পূর্ণতালাভের প্রয়াস মোহের ছলনা মাত্র হইয়া দাড়ায় । এখানে যাহা 
ভাল বা স্থ তাহার সহিত তাহার বিপরীত কু কিছু মিশ্রিত থাকিবেই। কিন্তু 
যদি আমরা এই বৃহত্তর, গভীরতর ধারণা পোষণ করিতে পারি যে অহং তাহার 
অতীত কিছুর প্রকাশের পথে তাহারই একট। গৌণ ও সাময়িক ব্যাপার মাত্র 
তাহ! হইলে এ বিলুপ্তি আমাদের স্বীকার করিতে হয় না, এবং বেদাস্তকে জীবন 
হইতে গলায়নের সাহায্যে ব্যবহার না করিয়া জীবনের উন্নতি ও অস্যযুদয়ের 
সাধনায় প্রয়োগ করিতে পারি। জগতের যিনি প্রভু সেই ঈশ্বর বা! পুরুষই জগতের 
কারণ এবং অধিষ্ঠান, তিনিই বিশ্ব এবং ব্যক্তির মধ্যে অন্ুস্থ্যত থাকিয়। আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন। চৈতন্তের এক প্রকার বিশিষ্ট ধারার ক্রম বিকাশে, সীমিত অহং- 
এর প্রকাশ একট] মধ্যবস্তী ঘটন| মাত্র। এই ধার! অনুসরণ করিয়। ব্যক্তি যাহাঁর 
প্রতিত্‌ শ্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, নিজেকে অতিক্রম করিয়া নেই স্বেত্বর ভূমিতে 
সে পৌছিতে পারে এবং তাহার এই প্রতিত্‌ স্বরূপ ক্ষুপ্ন না করিয়া, অজ্ঞানাচ্ছন্গ 
সীমিত অহংভাবে প্রকাশিত না হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রকাশ-কেন্দ্র রূপে 
বর্তমান থাকিতে পারে। ব্যক্তি চৈতন্য তখন বিশ্ব চৈতন্ের নহিত মিলিত হয় 
এবং সমস্ত ব্যক্তি চৈতন্য ভগবানেরই প্রকাশক্ষেত্র জানিয়।৷ তাহাদের সহিত পরম 
সমন্বয়ে সমন্বিত হয়। 

হুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিখিল জড় প্ররুতিতে চিন্ময় দিব্যপুরুষের প্রকাশ 
জগতে মানব জীবনের ভিত্তি । এই চিন্ময় পুরুষ জড়ে সংবূত ছিলেন এবং প্রাণ 
মন অতিমানসকে ফুটাইয়! তোলা তাহার অব্ঠন্তাবী পরিণতি, তিনি আছেন 
বলিয়! আমাদের সকল ক্রিয়া! সকল গতি সম্ভব হইয়াছে । পরিণতির এই ধারাই 
জড়ের মধ্যে মানুষকে আনিয়াছে এবং ইহাই একদিন এই স্থীলদেহেই প্রীভগবানকে 


অহং এবং দ্বন্ববোধ ৬৭ 


ফুটাইয়: তূলিবে, তাহার বিশ্বজনীন অবতরণকে সম্ভব করিবে। খখেদে যাহাকে 
ষ্ঠ সমুদ্র বল! হইয়াছে, নিরূপ গহন সেই অবচেতন! হইতে পরম-এক এই মধ্য- 
বর্তা খণ্ড অহং এর ধারা ধরিয়া সচেতন বহুরূপে প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছেন। অহং- 
চেতনার এই প্রাথমিক প্রকাশে জীবন ও মৃত্যু, সখ ও দুঃখ, সত্য ও ত্রিথ্যা, স্থ ও 
কু এইরূপ হবন্ব দেখ! দিয়াছে। কারণ অথণ্ড সত্য, কল্যাণ, আনন্দ ও প্রাণের 
লীল1 হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! ভেদ দৃষ্টি দ্বারা একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একত্ব 
খুজিলে তাহার ম্বাভাবিক এবং অপরিহীর্ধ্য পরিণামে এই হ্বন্দবোধ আসিয়া 
উপস্থিত হইবে । পশু-জীবনের মধ্যে যেমন মানবজীবনের পূর্ববাভাস রহিয়াছে-_ 
তেমনি মানব জীবন যে পরিপূর্ণ পরম জীবনের পূর্বাভাস, তাহাতে পৌছিবার 
উপায় স্বরূপে মানুষ যখন নিগ্রের ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের দিকে 
ূর্ণরূপে খুলিয়া ধরে তখন তাহার এ খণ্ড অহ্‌ং জ্ঞান খসিয়া পড়ে! এই সিদ্ধিতে 
পৌছিলে সীমিত অহং দিব্য অথ্বয় জ্ঞান ও স্বাধীনতার সচেতন প্রকাশকেন্দ্রভাবে 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ফলে ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টির অন্থুভব জাগিয়া উঠে । তখন জগতে 
বহুর উপর অনস্ত, অপ্রমেয় সতস্বরূপের সত্য, কল্যাণ ও আনন্দের ধার! প্রবাহিত 
হয়; এবং ক্রম পরিণতি যে দিব্য উদ্দেশ্ঠ সাধনের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা 
সিদ্ধ হয়। - ভবিষ্যতে যে পরম আবির্ভাব আসিবে তাহার ভ্রণকে জগজ্জননী 
প্রকৃতি আপনার গর্ভে আজও ধারণ করিয়া! রাখিয়াছেন এবং যাহাতে এই দিব্য 
জন্ম হয় তাহার সাধন। ও আয়োজন করিতেছেন । 


অষ্টম অধ্যায় 


বৈদান্তিক জ্ঞানের ধার! 


সর্বভূতে পুঢ়ভাবে অবস্থিত এই আত্মা (সাধ!রণের নিকট ) 
প্রকাশ পান না। কিন্তু সুঙ্ষদশর। সুক্ক! অগ্র্যাবুদ্ধি দ্বার তাহাকে 
দেখিতে পান । কঠোপনিষদ ( ৩১২) 


সচ্চিদানন্দের লীল! জগতে কিভাবে প্রকাশিত হয়? যে অহং তাহারই 
প্রথম জাত এক রূপ, তাহার সঙ্গে যোগ সাধন হয় কোন্‌ ধারার ম্ধ্য দিয়া এবং 
পরে সে যে।গের চরম পরিণতি হয়ই বা কোন্‌ পন্থায়? ভগবানের সহিত জীবের 
এই সম্বন্ধ এবং সংযোগের ধারার উপরই দিব্য জীবনের দর্শন ও সাধন! নির্ভর 
করিতেছে । 

ইন্দ্িয়ের প্রযাণকে অতিক্রম করিয়া জড় মনের আবরণ ভেদ করিম! 
আমাদিগকে দিবা সম্ভার ধারণা ও জ্ঞানলাভ করিতে হয়। যতক্ষণ আমর 
ইন্ড্িঘ়বোধ ও বাহ্থ চেতনার মধ্যে থাকিব--ততক্ষণ আমর! জড় জগৎ এরং 
নেখানকার বাহ্‌ ঘটন1 ও ক্রিয়া! ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব ন।। কিন্তু 
আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদের সাহায্যে দৃশ্য জগতের 
স্থল তথ্য হইতে যুক্তি বিচার অথবা কল্পনার যোজনার দ্বারা এ সম্বন্ধে একট 
মানসিক ধ।রণায় পৌছিতে পারা খায় যদিও কেবলমাত্র জাগতিক ঘটনা অথবা 
অনুভবের দ্বার! এ ধারণাকে স্থাপিত ব। প্রমাণিত করা যায় না। এই সমস্ত 
বৃত্তির প্রথম শুদ্ধ বুদ্ধি । 

মনুষ্য বুদ্ধির ছুই প্রকারের ক্রিয়া আছে, একটা মিশ্র বা পরতন্ত্র, অপরটা শুদ্ধ 
ব' স্বতন্ত্র। যখন বুদ্ধি ইন্ড্িয়া্গভবের গগ্ডির মধ্যে থাকে, তাহার বিধানকেই 
চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে, যখন জাগতিক ঘটন। বা প্রতিক্তাস লইয়াই তাহার 
কারবার অর্থাৎ ইন্্রিক্পগ্রাহ বস্তনিচয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, প্রকাশের ধারা এবং 
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প্রয়োজনের বাহিরে তাহার দৃষ্টি যখন চলে না, তখন মিশ্র বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতেছে 
ইহা বুঝিতে হইবে। মিশ্র বুদ্ধি বস্তুর স্বরূপ সত্য কি তাহা জানিতে পারে না; 
বন্ত আমাদের নিকটে ধেবপ প্রতিভাত হয়, যাহাকে তাহার প্রাতিভানিক সত্য 
বলা হয়, ইহা কেবল তাহাই জানিতে পারে। পক্ষান্তরে যখন 'ইন্জরিয়ানুভূতি 
হইতে যাত্রারস্ত করিলেও সে অনুভবের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে অন্বীকৃত 
হইয়া! তাহার উপরে উঠিয়া মন নিজের স্বাতত্ত্র্ের সাহায্যে সার্বজনীন ফ্ুব সত্য 
যাহ প্রতিভাসের পশ্চাতে লুক্কয়িত আছে তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করে 
তখন শুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এইভাবে যে সত্য সে সাক্ষাৎ্ভাবে লাভ 
করে, ইন্দরিয়ানুভূতি হইতে যাত্রারস্ত করাতে ইন্ত্রিবোধেরই পরিণাম এবং তাহার 
উপর নির্ভরশীল বোধ.হইলেও বন্ততঃ তাহা বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব। কিন্ত শুদ্ধ 
বুদ্ধির বিশিষ্ট ধর্মের প্রকাশ তখনই পায়, যখন লে ইন্দিয়ান্থভৃতিকে ওজর, অজুহাত 
ব। অছিলামাত্র রূপে গ্রহণ করিয়। তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া স্বকীয় অনুভবে 
বাধারণায় পৌছে। তখন ইন্দ্রিয়ান্থভব আমাদিগকে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার 
করাইতে চায় তাহার একান্ত বিপরীত কিছুও সত্য বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে। 
শুদ্ধ বুদ্ধির এই গতি ন্বাভাবিক এবং অপরিহাধ্য, কারণ আমাদের সাধারণ অন্থভব 
বিশ্ব ব্যাপ্লারের অতি সামান্য অংশেই সীমাবদ্ধ; লেই লীমাব মধ্যেও ইন্ডরিয়াদি 
যে সমন্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার ক্রুট ও অপূর্ণতার জন্ত এ অনুভব অপূর্ণাঙ্গ । 
তাই পূর্ণতর রূপে সত্যের ধারণ! করিবার জন্ভ এ অন্ভবকে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে, দূরে সরাইয়া রাখিতে অথবা! এ অস্থভব যাহা সত্য বলিয়া আমাদিগের 
নিকট উপস্থিত করে অনেক সময় তাহাকে অন্বীকার করিতে হয়। মানুষ বুদ্ধির 
দ্বারা ইন্দ্রিয়বোধের ভ্রান্তিকে শোধন করিতে পারে এই ঘে অতি মুল্যবান শক্তি 
সে অর্জন করিয়াছে তাহাই জাগতিক জীবের মধ্যে তাহার প্রাধান্থের প্রধান 
কারণ । 

দ্ধ বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইলে আমরা জড়-গত জ্ঞানের জগৎ হইতে দশন বা 
তত্ববি্ঞার জগতে পৌছিতে পারি। কিন্তু এইভাবে তত্ববিষ্ভার যে সমস্ত ধারণা 
আমরা লাভ করি, নিজ সত্তারই উপাদান বলিয়া স্তদধ বুদ্ধি তাহাতে তৃপ্ত হইলেও 
আম।দের সমগ্র সত্তার দাঁবি তাহ! মিটাইতে পারে ন1। কারণ আমাদের প্রকৃতি 
সর্বদাই ছুই চক্ষতে সব কিছু দেখিতে চায়--এক চক্ষতে ভাবরূপে অন্ত 
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চম্ৃতে বন্তরপে। কাজেই শুদ্ধ বুদ্ধিদত্ত ধারণা আমাদের নিকট অপূর্ণ এবং 
যতক্ষণ আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহ! বাস্তব হইয়া! না উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের 
প্রকৃতির এক অংশের কাছে প্রায় অলীক । কিন্তু যে সমস্ত সত্যের কথা আমরা 
এখন আলোচন! করিতেছি তাহ! এমন জাতীয় যে আমাদের সাধারণ অনুভূতির 
অনুগত তাহারা নয়। তবুও স্বভাবতঃ অতীন্দরিয় হইলেও বুদ্ধি তাহাদের সম্বন্ধে 
ধারণা করিতে পারে ; স্থতরাং আমদের প্রকৃতির দাবি পূর্ণরূপে মিটাইতে গেলে 
এ সমস্ত অন্থভব করিতে পারি এমন কোন বৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হওয়া 
চাই, এবং ইহারা জড়াতীত বপিয়া॥ সেজন্য প্রয়োজন আমাদের মনোমর অন্থভবের 
সম্প্রনারণ। 

এক হিসাবে আমাদের সকল অশ্থভবই মনোময়, কারণ ইত্ড্রিয়ের নিকট হইতে 
আমরা যাহ পাই তাহা মনের ভাষায় অনুবাদ করিয়া -যতক্ষণ নিতে না পারি, 
ততক্ষণ তাহার অর্থ বা মূল্য আমাদের কাছে কিছু থাকে না। এজন্ত ভারতীয় 
দর্শনে মনকে যষ্ঠ ইন্ডরিয় বলা হইয়াছে । এমন কি আমর! বলিতে পারি যে মনই 
একমাত্র ইন্দ্রিয় ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যাহার! গ্রহণ করে আমাদের সেই 
পঞ্চেক্জিয় মনোরগী ইন্ড্রিয়েরই বিশেষ ভাবের প্রকাশ ক্ষেত্র মাত্র। সাধারণতঃ 
এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও মন ইহাদিগকে অতিক্রম 
করিয়। বর্তমান আছে। ইহার প্রকৃতিনিদ্ধ শক্তিবলে ইন্ডরিয়ের সাহায্য না 
লইয়াও মন সাক্ষাৎভাবে বিষয়ের অস্থ্ভূতি লাভ করিতে পারে। তাই বুদ্ধি বা 
বিচার শক্তির মত মনোময় অঙ্কুভবেরও মিশ্র বা পরতন্ত্র এবং শুদ্ধ বা স্বতন্ত্র এই 
দুই ভাবের ক্রিয়া আছে। সাধারণতঃ যখন মন বহির্জগত্ বা বিষয়কে জানিতে 
চায় তখন মিশ্র ক্রিয়া এবং যখন নিজেকে বা বিষয়ীকে অন্থভব করে তখন শুদ্ধ 
ক্রিয়া হয়। প্রথম ক্রিয়াতে মন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে এবং তাহাদের সাক্ষ্য 
অস্থসারে তাহার প্রত্যয় বা ধারণ! গড়িয়া তোলে; দ্বিতীয় ভাবে মন নিজের উপর 
নিজে ক্রিয়া করে এবং সাক্ষাতাবে এক প্রকর একত্ব বোধ দিয়া তাহার 
বিষয়াচুভব হয়; এইভাবে আমর! আমাদের নিজ হৃদয়ের ভাব বা আবেগ 
সমূহ অন্তুভব করি; যেমন একটা খাটি কথা আছে যে আমরা ক্রোধস্বরূপ হইয়া 
যাই বলিয়াই ক্রোধকে অনুত্তব করি। মামি যে আছি এ অনুভবও আমর! করি 
ঠিক এই ভাবে, এ ক্ষেত্রে একত্ব বোধ হইতেই যে আমাদের জ্ঞান আসে তাহ 
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অবশ্ঠ খুব ম্পষ্ট। বস্তুতঃ সকল অনুভবের গোপনম্বূপ এই একত্ব বোধ 
হইলেও আমরা জগতের অন্য সকল হইতে নিজেকে পৃথক করিয়! নিয়াছি বলিয়া 
এ অনুভবের খাঁটি প্রকৃতি আমাদের কাছে গুপ্ত থাকিয়! যায়। আমরা নিজেকে 
বিষয়ী ব! জ্ঞাতা এবং অন্ত সকলকে বিষয় বা জয় মনে করি। তাই ভেদ বুদ্ধি 
দ্বার যে সমস্তকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছি তাহাদের সহিত যোগ স্থাপন 
দ্বারা তাহাদের মণ্ম সত্য পুনর্ববার জানিবার জন্ত আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ও ইন্জিয়- 
বোধের ধার! গড়িয়া! লইতে হইয়াছে । তাই একত্ব বোধ দ্বারা সাক্ষাৎ জানের 
স্থানে বাহ্স্পর্শ এবং মনেয় সহবেদন দ্বার পরোক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করিতেছি। 
এই সীমার বন্ধন বস্তত: অহং এর স্থান্ট এবং অহং বরাবর যে ভাবে চলিয়! 
আসিয়াছে তাহার একটা দৃষ্টান্ত । গোড়ায় এক মিথ্য! হইতে যাত্রারস্ত করাতে 
সত্যের স্বরূপকে পরেও আহুসঙ্গিক মিথ্যার দ্বারা আবৃত করিতে হইয়াছে । 
তাহাই আমাদের সকল সম্বন্ধের ব্যবহারিক সত্য হইয়া! পড়িয়াছে। 

ইহা হইতে এ অনুমান ধরা কঠিন নহে যে আমাদের মানসজ্ঞান ও 
ইন্ড্িয়বোধ বর্তমানে যে সীমার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে সে সীম! অপরিহার্য 
নয়। ক্রমপরিণতির একটা অবস্থায় জড় জগতের সহিত নন্বন্ধ স্থাপনের 
জন্য মন্‌-শরীরের কতকগুলি বৃত্তি বা অঙ্গ ও তাহাদের ক্রিয়৷ প্রতিক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করিতে অভ্যন্ত হইয়াছে। তাই যখন আমরা বাহ্‌ জগতের 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই তখন ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের অনুভবের দ্বারাই 
মান্য ও পদার্থের সম্বন্ধে যতটা! জ্ঞান তাহারা দিতে পারে তাহা সংগ্রহ 
করা আমাদের সাধারণ নিয়ম হইয়া ধাড়াইয়াছে ; তথাপি এ বিধান ছুরতি- 
ক্রম্য অভ্যাসের ফল মাত্র। এই সংস্কার ও অধীনতা হইতে মনকে মুক্ত 
করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত বর্তমানে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় 
গ্রাহথ বিষয় তাহার সাক্ষাৎ অনুভব মনের পক্ষে শুধু সম্ভব হয় তাহা! নহে, 
তাহাই তাহার ম্বাভাবিক ধন্ম বলিয়া বোঝা যায়। সম্মোহন ও তজজাতীয় 
মানসিক ব্যাপারে ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়া বিষয়ান্ুভবের এই শক্তি যে মনের 
আছে তাহা দেখ! যায়। প্রাণক্রিয়ার ফলে পরিণতি ধারায় জড় ও মনের 
মধ্যে যেটুকু সমতা ও সামগ্রন্ত স্থাপিত হইয়াছে, আমাদের জাগ্রত 
চেতন। তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হয় বলিয়৷ এনুপ সাক্ষাৎ অন্ৃভূতি 
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সাধারণতঃ অসম্ভব। তাই সম্মোহনাদি ব্যাপারে জাগ্রত মনকে ঘুমাইয়া 
রাখিয়া অধিচেতনের ভূমিস্থিত প্রকৃত মনকে কার্ধ্যকর করা হয়। মন তখন 
তাহার খাঁটি প্রক্কতি অঙ্সারে কাজ করিতে পারে এবং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া 
ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়ান্থভবে সক্ষম হয় এবং তখন বাহিরের এ সমস্ত বিষয়েও তাহার 
মিশ্র বা পরতন্ত্র ক্রিয়ার স্থানে শুদ্ধ বা স্বতন্ত্র ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। জাগ্রত 
চেতনাতেও মনের এ শক্তি ফুটাইয়া তোল। ছুঃসাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে, 
মনঃসমীক্ষণের বিশেষ ধারা ধরিয়া যাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন তাহার! 
ইহা জ্ঞাত আছেন। 

আমর। সাধারণতঃ যে পঞ্চেন্দ্রির বার বিষয়কে জানিতে অভ্যন্ত, আমাদের 
ইন্দ্রিয়গত মানসের অবাধ শক্তিসাধনার দ্বারা তদতিরিক্ত অন্ত ইন্জিয় বা 
বোধশক্তি ফুটাইয়া তোলাও সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে 
কোন পদার্থ হাতে করিয়৷ বাহিরের যন্ত্রার্দির সাহায্য ছাড়া তাহার ভারের 
নিখুত পরিমাণ বলিয়! দেওয়ার শক্তি মানুষ লাভ করিতে পারে। বস্ততঃ 
্তদ্ধ মন ইন্জরিয়ান্ভূতি হইতে যেরূপ যাত্রারস্ত করে তদ্রপ এক্ষেত্রে মন কোন 
জিনিসের সহিত ইন্দ্িয়ের স্পর্শ শুধু তাহার সহিত যোগস্থাপনের উপায় 
মাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহাযষে;র উপর নির্ভর না করিয়৷ নিজের 
স্বতন্ত্র অন্থভবশক্তির দ্বারা এ জ্ঞান লাভ করে, স্পর্শ বোধের দ্বারা নহে। 
শুদ্ধ বুদ্ধির মত ইন্দ্রিগত মানসও ইন্জরিগান্ভূতিকে কেবল আশ্রয় রূপে গ্রহণ 
করিয়া এমন জ্ঞানে পৌছিতে পারে যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ 
নাই, এমন কি অনেক সময় এমন জ্ঞানের উদয় হুইবে যাহা ইন্ছরিয় বোধের 
বিরোধী বা বিপরীত কিছু । মানস জ্ঞানের এ সম্প্রনারণ শক্তি যে কেবল 
বাহিরের বিষয়েই আবন্ধ তাহা! নঙে। একবার যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
কোন বিষয়ের সহিত যুক্ত হইলে মনকে এমন ভাবে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে যাহাতে কোন পদার্থের অন্তনিহিত বিষয়ও জানা সম্ভব হয়। যেমন 
এই ভাবে কোন ব্যক্তির কথাবার্ী আকার ঈঙ্গিত বা চাল চলনের সাহায্য 
না লইয়া (এমন কি ইহারা! বাহতঃ যে সাক্ষ্য দেয় তাহার বিপরীত হইলেও ) 
যে অন্গভব ও চিন্তাধারা তাহার মধ্যে রহিয়াছে তাহা! জানা যায়। আরও 
কথ! এই যে আমাদের সমগ্র ইন্জ্িয় শন্তির একাংশ মাত্র জীবনের প্রয়োজনে 
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স্থল ইন্দ্রিয় রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের অন্তর ইন্দ্রিয় বা ইন্জিয়শক্তি 
স্বরপতঃ যাহা, তাহাকে নুক্্রভাবে ও শুদ্ধ মনোময় রূপে ব্যবহার করিয়া! এই 
বাহ জগতের পরিবেশের বাহিরে যে সমস্ত অনুভূতির বস্ত বা রূপায়ন আছে 
তাহাদের সন্ধান পাওয়াও মানুষের পক্ষে সম্ভব। আমাদের স্থলমন আমাদের 
ইন্দরিয়শক্তির এই সম্প্রসারণ দ্বিধা ও সন্দেহের চক্ষৃতে দেখে, কারণ এ সমন্ত 
আমাদের অভ্যন্ত সাধারণ জীবন ও অভিজ্ঞতার কাছে অস্বাভাবিক । তাহা 
ছাত্ভু ইহাদিগকে কার্যকর করা কঠিন, আবও কঠিন ইহাদিগকে সথশৃঙ্খল রূপে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ঞানলাভের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে ব্যবহার কর । তথাপি ইহ শ্বীকার 
করিতে হইবে অনিয়ন্ত্রিত ভাবেই হউক অথবা জানিয়া বুঝিনা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবেই 
হউক মান্য যখন তাহার বাহু চেতনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে সাধনা করে 
তখন এ শক্তি অনিবাধ্যরূপে তাহার নিকট প্রকাশ হয় । 

আমাদের উদ্দেশ্ত ইন্দডিয়দ্ধার৷ যাহাকে ধরা যায় না তাহাকে মনোময় 
ভূমিতে রহিয়! শুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা অনুভব করা যাহার কথা গীতার ভাষায় বলা 
হইয়াছে 'বুদ্ধিগ্রাহমতীব্দ্িয় | কিন্তু সক্ষম ইন্দিয়বৃত্তিদ্বারাও তাহা! সম্ভব নয়। 
ইহারা আমার্দিগকে বৃহত্তর জগতের খবর দেয় অথবা আমাদের পর্যবেক্ষণ 
করিবার শক্তি বাড়াইরা তোলে কিন্ত বস্তর স্বরূপ জ্ঞান স্থুল বা সুষ্ম কোন 
ইত্তিয় কখনই দিতে .পারে না। তথাপি বুদ্ধিগ্রাহ সত্য যদি কিছু থাকে 
তবে বুদ্ধির মধ্যেই সে সত্যে পৌছিবার অথবা অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার 
যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার কোন উপায় থাকিবে, ইহা বিশ্বসভার একট! মর্ধ্- 
গত বিধান। একত্বজ্ঞানের যে ধারা আমাদিগের নিজের নিকট নিজের 
অস্তিত্বের প্রত্যয় জাগায় সেই ধারার সম্প্রনারণ ছাড়া এ জ্ঞানে পৌছিবার 
অন্ত উপায় নাই। বস্ততঃ আমাদের নিজের স্বরূপ সম্বন্বে অল্প বিস্তর 
সচেতন হইয়াই আমাদিগের মধ্যে কি আছে তাহ! জানিতে পারি। 
সুত্রাকারে বলিতে গেলে এ জ্ঞানকে বল! যায় যে আধারের জ্ঞানে আধেয়ের 
জ্ঞান । আমাদের স্বাথভবের মনোময়ী বৃত্তিকে সম্প্রসারিত করিয়া উপনিষ- 
দোক্ত ব্রহ্ম বা আঘ্মাতে যদি পৌছিতে পারি তাহা হইলে সেই বিশ্বাত্থার 
মধ্যে অবস্থিত সমস্ত তত্ব বা সত্যের অপরোক্ষান্থভূতি আমান্দের লাভ 
হইবে। এই নভ্ভাবনার উপরই ভারতীয় বেদান্ত তাহার ভিত্তি স্থাপন 
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করিয়াছে। তাই বেদান্ত আত্মর জ্ঞান দ্বার| জগতের জ্ঞান লাভের চেষ্ট। 
করিয়াছে । 

মনের সহিত বিষয়ের একত্ববোধ হইতে জাত হইলেও মনের অনুভব 
অথব] ঝুদ্ধির ধারণা; তাহাদের উচ্চতম অবস্থায়ও, শাশ্বত চরম একত্বে পৌছে ন|। 
আমাধিগকে মন এবং বুদ্ধিকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। 
পরিণতির, ধারায় যে সর্বময় অবচেতন হইতে আমরা আসিয়াছি এবং 
সর্বময় যে অতিচেতনের দিকে আমরা চালিত হইতেছি আমাদের জা্রীত 
চৈতন্যের ক্রিয়াশীল! বুদ্ধি সেই ছুই এর মধ্যবর্ভী তত্ব। অবচেতন এবং 
মতিচেতন এ দুইই আবার অখণ্ড এক সর্বময় সত্তার ছুই রূপ। অবচেতনের 
প্রধান কথা যেমন প্রাণ তেমনি অতিচেতনের প্রধান কথা জ্যোতি ব| 
আলোক । অবচেতনে জ্ঞান ব। চৈতন্ত প্রাণের মূলন্বরূপ ক্রিয়াশক্তির মধ্যে 
নংবৃতভাবে অবস্থিত, অতিচেতনে ক্রিযাশক্তি আলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় 
তখন তাহার মধ্যে জ্ঞান আর সংবৃত থাকে না বরং নিজেই তখন পরাসংবিতের 
অন্ততূ্ত হইয়া যায়। বোধিপ্রত্যয় এ উভয় অবস্থার মধ্যে সাধারণ, জ্ঞানের 
মধ্যে যেখানে জ্ঞাত। এবং জ্ঞেয় সচেতন এবং সক্রিক্ন ভাবে এক হইয়া যায় 
সেখানেই বোধিপ্রত্যগ্রে ভিত্তিভূমি ॥ কিন্তু অবচেতনায় বোধির প্রকাশ ক্রিয়! 
এবং পরিণতির প্রবেগের অন্তরালে সমগ্র ভাবে বা অল্পবিস্তর রূপে ঢাক। 
পড়িয়া! থাকে । পক্ষান্তরে জ্যোতি বা আঁলোকই অতিচেতনের বিধান ব। 
তত্ব বলিয়া নেখানে বোধি তাহার স্বকীয় স্বরূপগত একত্বের জ্ঞানরূপে প্রকাশ 
পায় এবং ক্রিয়া তাহার আনুষঙ্গিক অংশ বা অবশ্ভ্তাবী ফলরূপে দেখ! দেয়, 
প্রধান স্থান আকার করিতে পারে ৮11 এই ছুই অবস্থার মধ্যে মন ও বুদ্ধি 
মধ্যস্থের কাজ করে এবং ক্রিনীশক্কিব মধ্যে অবরুদ্ধ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়। 
তাহ।র স্বভাবগত নিজদ্ব প্রাধান্ত পুনরধিকার করিবার জন্ প্রস্তুত করিয়া তোলে। 
মনের অন্ুভূতিবৃত্তি যখন আধার ও আধেয়কে, নিঞ্জের আত্মা এবং অপরের 
আত্মাকে এক ্বয়ংপ্রকাশ একত্বের জ্যোতিন্মর মহিমায় উলদ্ভানিত করিয়া দেখে 
তখন সে নিজেও বোধিপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হ্ইর। যায়। ইহাই আমাদের 
জ্ঞানের চরমভূমি যেখানে প্রাকৃতমন অতিমানসের মধ্যে নিজের পূর্ণতা, খু'জিয়! 
. পাইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়। 
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মানবচিত্তের এইবূপ পরিকল্পনার উপরই প্রাচীনতম বেদান্তের সিদ্ধান্ত সমূহ 
প্রতিষ্ঠিত হইদ্মাছিল। এই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন খধিরা যে সব 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার করা আমাদের উদ্দেশ্টা নয়। 
দিব্যজীবনের সমস্ত। সমূহের আলোচনাই 'আমাদের মুখ্য উদ্দেখ্ট। নেই জন্য 
খধষিদের কতগুলি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত বিচার করা প্রয়োজন । কারণ 
আমরা যে জিনিষ পুনর্গঠন করিতে চাই তাহার সর্বোত্তম প্রা্টীন ভিত্তি 
রহিয়াছে এ সমস্ত ভাবে ও ধারণায়--যদি€ একাধ্য করিতে গিয়া প্রাচীন 
বাকাভঙ্গীকে কতকটা আধুনিক কালের উপযোগী আকার দিতে বা প্রাচীন 
উবার আলোক নৃতন উষার আলোকে মিশাইতে হইবে । তথাপি আমাদের 
সেই প্রাচীন সম্পদ অথবা তাহার যঘতট। পুনরুদ্ধার করিতে পারি তাহ! 
মূলধন রূপে লইয়াই নিত্যস্থির অথচ চিরচঞ্চল অনস্তের সহিত আদান প্রদানে 
আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে--এবং তাহাতেই আমরা সর্ববাপেক্গ। অধিক 
লাভবান হইতে পারিব। 

বেদাস্ত বিশ্বকে বিশ্লেষণ করিয়! নিব্বিশেষ অনন্ত শুদ্ধ সঙ স্বর্গ এক চরম 
সত্য ব৷ ব্রন্মে পৌছিয়াছে; দৃশ্য জগতের সকণ ক্রিরা, সকল আকারের পিছনে 
এই ব্রদ্ধ মূল বস্তু রূপে রহিয়াছে ইহাই বৈদাস্তিক অনুভূতিঞাত আবিষ্কার। 
বলা বাহুল্য এই অন্থুভব যখন আমর! লাভ করি তখন আমাদিগকে প্রাকৃত 
চেতনা এবং ব্যবহারিক জগতের অন্ত সকল অনুভূতিকে পূর্ণরূপে অতিক্রম 
করিয়া যাইতে হয়। শুদ্ধ নির্বিশেষ 'এই সতের কোন খবরই ইন্দ্রিয় ৰা 
ইন্দড্িয়গত মানস (89789 101 ) দিতে পারে না। রূপ জগতের অথবা'তাহার 
ক্রিয়ার কথাই ইন্দরিয়ানভব বলিতে পারে। রূপ আছে বটে কিন্তু তাহার শুদ্ধ 
অস্তিত্ব নাই তাহা! মিশ্র, অপরের সহিত সন্বন্ধ যুক্ত বা সমান্বত হইয়াই সর্ববদ! 
তাহার প্রকাশ । যখন 'নামরা আমার্দের অন্তরে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই 
সেখানে নির্দিষ্ট রূপ না থাকিলেও গতি বা পরিবর্তন আছে। কালে পরিবর্তনের, 
এবং দেশে জড়ের গতি ও ক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বের সহিত যেন অবিচ্ছেন্। ভাবে : 
সংশিষ্ট । ইচ্ছ। হইলে আমরা একথা বলিতে পারি ষে ইহাই আমাদের সত্তর 
শেষ পরিচয়, যেখানে সত্তা নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ এমন কোন অবস্থার বা 
সত্যের আবিষ্কার কখন সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদের স্থান্ুভূতির মধ্যে বা 
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পশ্চাতে কদাচিৎ আমরা নিষ্পন্দ এবং সকল পরিবর্তন শূন্ত একটা কিছুর ক্ষণিক 
আভান পাই, অতি অস্পষ্টভাবে এমন একট। ধারণ! বা কল্পনা আমাদের মধ্যে 
জাগে যখন মনে হয় যে স্বরূপতঃ আমর! জীবন, মৃত্যু, গতি, রূপ বা! পরিবর্তনের 
অতীত একটা কিছু। আমাদের মধ্যে এই একটী দরদ্ধা আছে যাহা ক্ষণকালের 
জন্য খুলিয়া যায় এবং তাহা বন্ধ হইবার পূর্বের জ্যোতিম্ময় মহাসত্যের একটি 
রশ্মি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইতে পারে। সেই স্পর্শ আমাদিগকে 
জানাইয়! যায় যে যদি আমাদের শক্তি ও দৃঢ়তা থাকে যদি আমরা বিশ্বাস ও 
নিষ্ঠাকে ধরিয়া থাকিতে পারি তবে এই অবস্থা হইতে যাত্রারস্ করিয়! ইন্দরিয়- 
মানসের সীম অতিক্রম করিয়া বোধির রাজ্যে পৌছিয়৷ চৈতন্তের আর এক 
খেল। খেলিতে পারি। 

য্দি আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে দেখিব বোধিই আমাদের 
প্রথম শিক্ষক, আমাদের মনের সকল ব্যাপারের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে বোধি 
রহিয়াছে। অজানার জ্যোতির্দশয় বাণীবাহকরূপে বোঁধিই মান্ুষের নিকট সেই 
সমস্ত বার্ড! প্লৌোছাইয়! দেয় যাহা! হইতে উচ্চতর জ্ঞান ও বোধের কুচনা হয়। 
তারপর বুদ্ধির কাজ সেই জ্যোতিরুজ্জল ফলল হইতে যতটুকু আমরা লাভবান 
হইতে পারি তাহা বিচার করিয়৷ দেখা । আমরা যাহা জানি অথবা আমরা 
নিজেদিগকে যাহ! মনে করি সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহা! আছে এমন কিছুর 
বোধ বোধিই আমাদের মধ্যে জাগায়, যদিও সে বোধ আমাদের নিম্নতর বুদ্ধি ও 
স্বাভাবিক প্রাকৃত অনুভবের বিপরীত । এই বোধিই তাহাদের অরূপ বোধকে 
রূপ দিতে মনকে বাধ্য করে বলিয়! মানুষের মধ্যে ঈশ্বর, অমরত্ব, স্বর্গরাজ্য প্রভৃতির 
ধারণা জাগিম্না উঠে। প্ররুতির মর্শ হইতে উৎসারিত এই বোধি প্ররুতির মতই 
শক্তিশালী, সেইজন্য থে বোধ দে জাগায় তাহা সাধারণ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার 
বিরোধী হইলেও ইহাকে তাহা গ্রাহথ করে না। যাহ। সত্য তাহাই তাহার স্বরূপ, 
এবং সত্য হইতেই তাহা আঙিয়াছে, এই জন্য যাহা কেবলমাত্র ব্যবহারসম্ভৃত 
এবং যাহা! কেবল প্রতিভাস মাত্র তাহার শাসন মানিয়া মে চলিতে পারে না। 
বোধি সৎ বা থাকার (85152702) চেয়ে সৎ বা ষে আছে তাহারই (63515:6700) 
খবর বেশী দেয়। আমাদের মধ্যে জ্যোতির্বিন্দুরূপে ধিনি অবস্থিত, আমাদের 
আল্মান্ছভের মধ্যে যাহার প্রকাশের ছুয়ার কখনও খুলিয়। যায় তাহার নিকট হইতে 
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আসে বলিয়৷ বোধির সভ্য জ্ঞান লাভের এ স্থৃবিধ। ও স্থযোগ । প্রাচীন বেদান্ত 
বোধির এই বাণীকে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই উপনিষদে তিনটা মহাবাক্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন “অহং ব্রন্ধান্মি। আমি ত্রন্ম, “তত্বমসি শ্বেতকেতো।” হে শেঁত- 
কেতু তুমি তাহাই, “সর্ববং হেতদ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রন্ধ” যাহ! কিছ আছে সে সব 
্রক্ধ এই আত্মা ব্রহ্ম । 

সাধারণতঃ বোধিচৈতন্তকে মানুষের মধ্যে পর্দার আড়ালে থাকিয়া 
প্রধানতঃ তাহার ষে অংশ অনেকটা! অপ্রবুদ্ধ রহিয়াছে, যাহার প্রকাশ এখনও 
স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই সেখানে কাধ্য করিতে হয়; তাহার জাগ্রত চৈতন্তে 
যবনিকার সম্মুখভাগে যে সমস্ত বৃত্তি তাহার জ্ঞানের বাহক ও করণ সে সকলের 
সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে বোধির বাণী পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে পারে না। তাই 
আমাদের প্ররুতি যেরূপ স্থলমঞ্জস এবং স্পষ্টভাবে সত্যকে চায় তেমনভাবে বোধির 
সত্য আসিয়া পৌছিতে পারে না। কবোধি যখন আমাদের বাহু চেতনায় স্থান 
লাভ করিয়া সেখানে নিজের নেতৃত্ব স্থাপন করিতে পারিবে তখন নে পূর্ণভাবে 
সাক্ষাৎ জান দিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের বহিশ্চেতনায় বোধি নয় বুদ্ধিই 
নেতা, সেই আমাদের ধারণা, ভাবন1 এবং কার্ধ্য নিয়ন্ত্রিত করে। তাই প্রাচীন 
ওপনিষদিক বোধির যুগের পরে দেখা দিল বুদ্ধির যুগ; অন্প্রেরণালন্ধ শ্রুতির 
স্থান অধিকার করিল দার্শনিক বিচার ; অবশেষে তাহাকেও স্থান ছাড়িয়। দিতে 
হইল পরীক্ষামূলক বহির্বিজ্ঞানের কাছে। বোধি অতিচৈতন্তের বার্ভাবহ, তাই 
মে আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম বৃত্তি। তাহার স্থানে যে শুদ্ধ বুদ্ধি আসিল তাহা 
বোধির প্রতিনিধিমাত্র, সে আমাদের সত্তার মধ্যস্তরে অবস্থিত তাহার উচ্চতাও 
মধ্য পর্বের । শুদ্ধ বুদ্ধির পর যে মিশ্র বুদ্ধি আসিয়াছে সে আমাদের 
সাধারণ স্তরের অধিবাসী, শুদ্ধ বুদ্ধির মত উচ্চগ্রমে সে পৌছিতে পারে না, 
আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি অথবা তাহাছের উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে 
অভিজ্ঞতার দিকচক্রবাল যতটা প্রকাশ হইতে পারে, মিশ্র বুদ্ধির দৃষ্টি তাহা 
অতিক্রম করিতে পারে না । ইহাতে মনে হয় বটে যে ইহাতে আমর! অবনতির 
দিকেই চলিয়াছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নতিরই পথে ইহা একটা চক্রাবর্তন ; 
কারণ প্রতিক্ষেত্রে উচ্চতর বৃত্তি যাহা আনে তাহার যতটা পারে নিয়তর বৃত্তি 
গ্রহণ এবং পরিপাক করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার নিজের বিশিষ্ট ধারার মধ্য 
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দিয়া উচ্চতরকৈ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার ফলে নিয়তর 
বৃত্তি প্রসারতা লাভ করে এবং অবশেষে অধিকতর স্ুষ্ঠুরূপে উচ্চতর বৃত্তির সহিত 
নিজেকে খাপ. খাওয়াইয়৷ লইতে পারে । এইভাবে একটার পর আর একটার 
প্রাধান্তলাভ এবং পৃথকভাবে অপরগুলি আত্মনাৎ করিবার চেষ্টা না থাকিলে 
আমর! আমাদের প্রকৃতির এক অংশ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতাম, বাকী 
ংশগুলি হয় অবনত থাকিয়া যাইত 'অথবা আমাদের প্ররুতির সেই অংশের 
একান্ত অধীন হইয়া পড়িত অথবা তাহাদের কার্ধ্যক্ষেত্র পৃথক থাকিত, ফলে সে 
অংশগুলি সম্যক্রূপে পুষ্ট ও পরিণত হইতে পারিত না। তাই এবূ্‌প হওয়াতে 
একটা সমতা রক্ষা কর! সহজ হইয়াছে এবং আমদের জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে একটা পুর্ণতর সামগ্রন্ত আনিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। 
উপনিষদ এবং তাহার পরবর্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের মধ্যেও আমরা এই 
ক্রম. দেখিতে পাই । বেদ ও বেদান্তের ঝষিরা বোধি এবং আধ্যাজ্মিক অভিজ্ঞতার 
উপরই পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। পণ্ডিতের যখন বলেন যে উপনিষদের মধ্যে 
কোথাও কোথাও বিচার ও বিতর্কের কথ! আছে তখন তাহারা সেখ।নে ভূল 
বুঝিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। উপনিষদের মধ্যে যেখানে বাদান্থবাদের 
প্রসঙ্গ আছে মনে হয়, সেখানেও যুক্তি তর্ক নাই, সেখানেও আছে বোধি ও 
অন্ভবজাত জ্ঞানের তুলনা করিয়া সংকীর্ণ দৌষযুক্ত ব। গোণপ্রত্যন্নের স্থ/নে 
উদ্ারতর পুর্ণতর মুখ্য প্রত্যয়ে পৌছিবার চেষ্টা; সেখানে একজন অপরকে 
“তুমি কি চিন্তা করিয়াছ' বা “কোন চিন্তাধারা অবলম্বনে তুমি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছ” এ প্রশ্ন করেন নাই, “ভূমি কি জান বা অস্ভব করিয়াছ” ইহাই জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। উপনিষদে বৈদান্তিক সত্যকে স্থাপনা করিবরে জন্ত কোথাও 
যুক্তির আশ্রয় নেওয়ার চিহ্ন মাত্র নাই। খাধিদের যেন ইহাই বিশ্বাস ছিল ষে' 
বোধিজাত জ্ঞানের ন্যনতাকে পূর্ণ করিতে বিচারশক্তি সক্ষম নহে, বোধিরই 
পূর্ণতর উৎকর্ষ সাধন ও প্রকাশ দ্বারাই কেবল তাহা সম্ভব৷ 
তথাপি মানুষের বুদ্ধি নিজের বিচারধার! দ্বারা ন! বুঝিলে তৃপ্ত হয় না। 
তাই যখন বুদ্ধির যুগ আসিল তখন ভারতীয় দার্শনিকের! অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা 
রক্ষা] করিয়া একটা দ্বৈত ধারায় অহ্ুমন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রুতি বা বোধি- 
বন্ধ পূর্ব্বতন প্রত্যয় সমূহকে তাহারা আগম বা আপ্ত বাক্য নামে অভিহিত 


বৈদাস্তিক জান্রে ধারা ৭৯ 


করিলেন এবং প্রামাণ্য হিসাবে তাহাদের স্থান বিচারেরও উপর নির্দেশ 
করিলেন । তত্ব বিস্তার বিচারে অনেক সময় একটা গুরুতর গলদ আসিয়া পড়ে; 
শব্ধ ভাবের প্রতীক, ব্যবহার কালে শৰের অর্থ-ব্যপরনার দিকে সর্ববদা দৃষ্টি রাখিয়া 
চলিতে হয় কিন্তু তাহ ভুলিয়৷ শব্ধকেই সার সত্য মনে করিয়া! অনেক সময় শব 
লইয়া বাদ বিতপ্। চলিতে থাকে, ইহ! যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই হইয়। উঠে। 
কিন্তু ক্রতির প্রামাণ্যকে প্রধান স্থান দিয়া বিচ।র করিলে এ দোষ অনেকটা 
নিরাকৃত হয়। গোড়ায় উচ্চতম ও গভীরতম অনুভব সঁমৃহকেই কেন্দ্র করিয়া এ 
সমস্ত দার্শনিক বিচার চলিত তাহাতে বুদ্ধি ও বোধি উভয়ে মিলিত হইয়া সত্য 
নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হইত। কিন্তু অবশেষে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের দিকে 
বুদ্ধির যে একট] ম্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহাই কার্ধ্যতঃ জয়লাভ করিল-_ 
মুখে বা মতে বোখির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও। এইভাবে শ্রুতিকে মানিয়াও 
দার্শনিকগণের মধ্যে নান। সম্প্রায় দেখ! দিল, তাহার! শ্রুতিকেই অস্ত্ররূপে 
ব্যবহার করিয়। পরস্পরের মত খগ্নে প্রবৃত্ত হইল। বোধিজ।ত উচ্চতম জ্ঞান 
জিনিসকে সমগ্রভাবে দেখে বলিয়৷ তাহার ক্ষুদ্র অংশসমূহের সামঞ্রন্ত সে হারায় 
না, পক্ষান্তরে বুদ্ধি প্রথমে বিশ্লেষণ ও বিভাগ করিয়৷ পৃথক্রূপে বস্তবিচার করে, 
পরে সেইণখগ্ুগ্তুলিকে একত্র করিয়। সমগ্র বস্তকে গড়িতে চায়, একত্র করিবার 
সময় বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে নানা বিরোধ ও বৈষম্য দেখিতে পায়। পরস্পর. 
বিরোধী যুক্তি আপিয়! দেখা দেয়; এ সময় বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আসে যে 
তাহার সিদ্ধান্তের অন্থকুল বিষয়গুলিকে রক্ষা এবং প্রতিকূল বিষয় সমূহ খণ্ডন 
করিয়া একট! নিখু'ত যুক্তিলঙ্গত মতকে স্থাপিত করিবে । এইবরূপে বোধি হইতে 
যে অথণ্ড একত্ববোধ আসিয়াছিল তাহ। ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়! পড়িল; ওখন দার্শনিকের 
কুট প্রতিভা শ্রুতির নান। প্রকার ব্যাখা। আবিষ্কার করিয়া এবং তদ্বার৷ নিজ মতের 
বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যকে কাধ্যতঃ উড়াইয়া দিয়া নান। মতনাের স্থি করিল এবং 
এইভাবে বুদ্ধি ও বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। 

তথাপি প্রাচীন বেদাস্তের প্রধান প্রধান ভাবগুলি বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে 
বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়া গিয়াছে এবং প্রাচীন উদার বোধিজ্ঞানের অখণ্ড একস 
তাহাধিগকে সমঘ্িত করিবার চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে দেখ। দিয়াছে । তাই নানারূপে 
প্রকাশ হইলেও এ সমস্ত দর্শনের মধ্যে পুরুষ, আত্মা বা সংত্র্গ, উপনিষদোক্ত শুদ্ধ 


৮০ দিব্য জীবন বার্তা 


সতার মূল ধারণা আজিও বাচিয়া আছে। অনেক সময় বুদ্ধি এ সমস্ত ধারণাকে 
চিত্তভূমিতে বিচারের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে বটে কিন্ত তথাপি 
তাহাদের অনির্বচনীয় সত্যের ভাব ও আভাস হারাইয়া যায় নাই। সম্ভৃতির যে 
গতিশীলতাকে আমরা জগৎ ন।মে অভিহিত করি তাহার সহিত চরম ও পরম 
একের সম্বন্ধ কি, অহং জগতের ক্রিয়াশীলতার ফল ব! কারণ যাহাই হউক ন। 
কেন, সে কি ভাবে তাহার আত্মা, ভগবান ব৷ সত্যন্বরূপে ফিরিয়া! ষাইবে এই সমগ্ত 
প্রশ্নই ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ধারা! সর্বদা আলোচনা করিয়াছে । 





নবম অধ্যায় 
শুদ্ধ সত্ব! 


সং স্বরূপ--এক অদ্বিতীয়। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬1২1১) 


লাধারণতঃ যে সমস্ত সন্কীর্ণ ও চঞ্চল অহংসর্ধবন্থ ভাবনার জালে আমরা 
বিজড়িত, তাহা! হইতে মুক্ত হইয়া সত্যসন্ধানীর জিজ্ঞাস এবং অবিক্ষুব দৃষ্টি লইয়। 
যদি আমর! বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহ! হইলে অপীম দেশ এযং শাখত কালের 
বিশাল পটভূমিকায় এক অনন্ত সত্তার অমেয় এবং অনস্ত গতি ও ক্রিয়া! প্রথমেই 
আমাদের চোখে পড়ে ; যে সত্ত। আমাদের ক্ষুত্ব ও বৃহৎ সকল অহংন্যক্টি অথবা 
যেকোন অহংসমষ্টকে অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়! বর্তমন আছে, যাহার কানে 
সংখ্যার অগণ্য অঙ্গপাত নগণ্য, যাহার মানদণ্ডে কোটি কোটি যুগব্যাগী স্বষ্টির 
বিপুল এথর্ধ্য ক্ষণিক ধূলামুষ্টিমাত্র! আমরা সহজাত সংস্কারবশে এরূপভাবে কাছ 
ব| বোধ করি অথবা জীবনের চিস্তাজ/ল বয়ন করি যাহাতে মনে হর যেন জগতের 
এই অতি বিপুল ক্রিয়। ও গতি আমাদিগকে কেন্দ্র করিরা আমাদের জন্য 
আমাদের শক্র অথবা মিত্ররূপে আবন্তিত হইতেছে অথব! মনে করি যে আমাদের 
ব্যক্তিগত আকাত্খ।, উচ্ছাস, ভাবন। অথবা কল্পনা যেমন আমাদের প্রধান প্রয়োজন 
তেমনি সেই সমস্ত চরিতার্থ ও সমর্থন করা এ বিপুল বিশ্বশক্তিরও উপযুক্ত কর্মম। 
কিন্ত যখন সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ত করি তখন বুঝি যে আামাদ্ের জন্য নহে, 
বিশ্ব রহিয়াছে নিজের জগ্তই, দেখি ইহার লক্ষ্য বিপুল, ধারণ। ও ভাবনা অনীম, 
বিচিত্র ও জটিল, ইহার অপরিমিত বাসনা ও আনন্দ মাছে যাহার পরিপূরণ নে 
চায়, ইহার অমেয় বিপুল মান্দপ্ডের মধ্য দিয়া যেন আমাদের ক্ষুত্রতার দিকে 
স্েহভরে দ্সিপ্ধ কৌতুক হাস্তের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কিন্তু তাই বলিয়। আবার 
অন্ত প্রান্তে গিয়া আমাদের অকিঞ্চিংকরতাকেই একান্ত বড় করিয়া যেন না দেখি 
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মেরূপভাবে দেখাও অবিষ্তার দেখা হুইবে, তাহাতেও বিশ্বব্যাপারের সত্য পরিচয় 
পাইব না। 

কারণ ক্রিয়াশীলা এই অনীমশক্তি আমাদিগকে তুচ্ছ মনে করে না। এ 
শক্তি তাহার মহৎ কর্শের মত ক্ষুদ্র কর্মের মধ্যেও কিরূপ সুক্ধভাবে কিরূপ 
নিপুণতার সহিত, কিরূপ গভীর অভিনিবেশসহকারে ক্রিয়া করে তাহা বিজ্ঞান 
আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে । এদিবা মাতৃশক্তি পক্ষপাঁতশৃহ্য, সকলের 
প্রতি তাহার দৃষ্টি সমান, 'সমং ব্রন্ধ' এই মহাবাক্যে গীতা ইহার কথা বলিয়াছে। 
একটা সৌর জগৎ স্থট্টি ও ধারণা করিতে এ শক্তির সংবেগ যতটা একটা 
পিগীলিকার টিপির জীবন নিয়ন্ত্রণেও ঠিক ততটা । আমর! যে একটা বড় অন্থটা 
ছোট মনে করি তাহা আয়তন ব। পরিমাণের একটা ছলন] মাত্র। পক্ষান্তরে 
যদি পরিমাণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া গুণের দিকে তাকাই তবে দেখিব যে সমস্ত 
সৌর জগতের চেয়ে তাহার অধিবাসী একটা পিপীলিকা বড় এবং একজন মানুষ 
সমস্ত জড় প্ররুতির যোগফল হইতে বৃহত্তর কিন্তু ইহা আবার গুণের ছলনা- 
জাত বিভ্রান্তি । যদি আমর! গভীরতর ভাবে দেখি তবে দেখিব যে গুণ ও 
পরিণাম যাহার বিভ্তৃতিমাত্র সেই এক ব্রদ্ধ সকলের মূলে সমভাবে অবস্থিত। 
নকল সত্তীর মধ্যে তাহার স্থান সমানভাবে আছে বলিয়া আমরা বলিতে প্রলুন্ 
হই যে তাহার শক্তি সর্বত্র সমানভাবে ভাগ করিয়া! দেওয়! আছে। কিন্তু তাহা 
বলিলে আবার আমর] পরিমাণের ছলনায় পড়িব। বন্ততঃ ব্রদ্ম অবিভক্ত হইরাই 
সকলের মধ্যে বাঁস করিতেছেন তথাপি যেন বিভক্ত হইয়। পৃথক হইয়া আছেন 
এরূপ বোধ হইতেছে! যদি আমর! আমাদের মানসিক ধারণা দ্বারা পরিচালিত 
ন। হইয়া যে বোধি চরমে আমাদিগকে একত্ববোধে লইয়া] যায় সেই বোধির নিকট 
জ্ঞান পাইয়া দর্শনমূলক অনুভূতি দ্বার! দেখি তবে দেখিব যে এই অন্ত শক্তির 
চেতন! আমাদের মনোময়ী চেতনা হইতে স্বতন্ত্র সে চেতন! অবিভাজ্য এবং 
তাহা! একই সময় সৌরজগৎ এবং পিপীলিকার টিপিকে নিজের সমান অংশ 
দেয় ন1 পরস্ত গ্রত্যেককে সমগ্র সত্ব! দ্বারা আবিষ্ট করে। ব্রক্ষের কাছে সমগ্র ও 
অংশের ভেদ নাই, প্রত্যেক বস্তই সর্ববরূগী ব্রদ্ষময় এবং অথও্ড ব্রহ্ম দ্বারা 
অঙ্থপ্রাণিত। পরিমাণ ও গুণে ভেদ আছে কিন্তু আত্মা এক। আকার, প্রক্রিয়া 
ও পরিণামে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহার ম্ধ্য দিয়! একই শাশ্বত 
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অনাদি অনন্ত শক্তি প্রকাশ হইতেছে । সবলের মধ্যে যে শক্তি বলরূপে ফুটিয়াছে 
সেই পূর্ণশক্তিই দুর্ববলের মধ্যে ছূর্বলত। রূপে দেখা দিয়াছে। প্রকাশে এবং 
নিরোধে, ইতিতে এবং নেতিতে, নৈঃশব্যে এবং শব্দে একই শক্তি ক্রিয়াশীল । 


স্থৃতরাং জগৎ ও জীবরূপে সত্তার অনন্ত ক্রিয়াশীলা যে শক্তি রূপায়িত 
ইইয়। উঠিগাছে তাহার সহিত হিসাব নিকাশ আমাদের প্রথম প্রয়োজন; 
বর্তমানে আমাদের নিকট যে হিসাব আছে তাহা ভূল। এ হিসাবে 
সর্ধন্বরূপের কাছে আমাদের মূল্য খুব বেশী কিন্ত আমাদের কাছে সর্বের 
মূল্য অতি তুচ্ছ__-নিজের মৃল্যই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী। মুল 
যে অবিষ্তা হইতে আমাদের অহংকার জন্মিয়াছে, ইহা তাহারই চিহ্ন। 
ইহারই প্রভাবে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে আমর! কেন্দ্রক্পপে দেখি, মনে করি এই 
অংহই যেন সব, আর যাহা সে নয় তাহার যে টুকুতে আমাদের মনের সার 
আছে অথবা বিবেকের ধাক্কায় যাহাকে ন1 মানিয়। পারি না তাহারই হিসাব 
শুধুরাখি। এমন কি এই অহং যখন দর্শনালোচনা করে তখন এতদূর পর্য্যন্ত 
বলিয়া বসে যে সমস্ত জগৎ ইহা দ্বারা স্থষ্ট হইয়া ইহারই চৈতন্যে অবস্থিত আছে। 
ইহার নিজের চৈতন্য অথবা মনের মাপকাঠি দিয়াই সকল সত্যকে সে মাপিতে 
চায়। ইহার দৃষ্টি বা পরিবেশের বাহিরে াহ। অবস্থিত তাহা যেন ইহার কাছে 
মিথ্যা বাঁ অলীক হইয়া যায়। ব্যষ্টি অহংকে এইরূপে বড় করিয়া দেখার ফলে 
হিসাবে তুল হইয়া যায় এবং জীবন সম্পদের খাঁটি ও পূর্ণ মুল্যলাভ আমাদের 
ভাগ্যে ঘটে না। মানুষের অহং এবং মনের এই দাবির মূলে একটা সত্য আছে 
কিন্ত সে সত্য প্রকাশ হইবে তখনই, যখন মন আপনার অবিষ্াকে চিনিতে 
পারিবে, অহং যখন সর্ধময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়! তাহার ভেদগ্জানে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার দাবি তুলিয়! যাইবে । যখন আমরা জানিব যে যে রূপ বা প্রকাশকে 
আমরা অহং বলিয়া অভিহিত করি তাহা। অনন্তভাবে ক্রিয়াশীল! এক শক্তির একট। 
আংশিক ক্রিয়া মাত্র এবং যখন বুঝিব যে এই অনন্তকে আমাদের জানিতে হইবে 
বা ইহার সহিত সঙ্ঞানে একীভূত হইয়। গিয়া নিজেকে পূর্ণ করিয়া! তুলিতে 
হইবে, তখনই আমাদের সত্যজীবন আরম্ত হইবে। আমর আমাদের আত্মা- 
স্বরূপে কাহারও অধীন বা গৌণপ্রকাশ নই পরম্ত এই পূর্ণশক্তির সহিত এক, 
এই জ্ঞান আমাদের হিসাবের অন্য দিক। আমাদের সত্তায় ও চিপ্তায়, আবেগে 
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ও কাধ্যে এই শক্তি ফুটাইয়। াস্রি আমাদের প্রকৃত ব! দিব্য জীবনলাভের 
অপরিহাধ্য সাধনা । 

সর্ধবময়ী অনন্ত এই সর্বশক্তিম্বরূপাকে না জানিলে আমর হিসাব মিলাইতে 
পারিব না। কিন্ত এইখানে আবার এক নূতন গোলযোগ উপস্থিত হয়। শুদ্ধ 
বুদ্ধি বলে এবং মনে হয় যেন বেদান্তেরও তাহাতে সমর্থন আছে যে যেমন 
আমরা এই শক্তির একটা পরতন্ত্র রূপণ তেমনি এই শক্তিও আবার আপনা 
হইতে অন্যতর, দেশকালাতীত অক্ষয় অব্যয় এক মহৎ স্থানুস্ব্ূপের অধীনস্থ 
রূপণ তাহ। শঞ্জি নয়, শুদ্ধ সং স্বরূপ, নিক্ছিয়, কিন্তু তাহার মধ্যেই সমন্ত ক্রিয়া 
রহিয়াছে । যাহার! বিশ্বশক্তির লীপ।ই শুধু দেখে তাহার! বলিতে পারে পরিবর্তন- 
শন্ত শাশবত শুদ্ধ সং বলিয়! কিছু নাই, নিশ্চলতার ধারণা হইতে জাত ইহা 
একট। ভ্রান্ত মানসিক বোধ মাত্র, কারণ নিশ্চল বা স্থান কিছুই নাই, সকলই 
গতিশীল, গতিকে বুঝিবার জন্ত স্থান্ুত্বের একটা কল্পনা মন করিয়া লইয়াছে, 
যাহাকে আমরা নিশ্চল বা স্থির বলিয়া মনে করি তাহাতেও গতি রহিয়াছে । 
শক্তির ক্রিয়া এই ভাবে রূপায়িত হয় যে আমাদের চৈতন্যে একটা স্থাগত্বের 
বিভ্রম হুষ্টি ভয়, যেমন পৃথিবী গতিশীল হইয়াও আমাদের নিকট নিশ্চল! 
মনে হয় অথব। যেমন চলন্ত ট্রেনে বলিয়া! আমর। যেন দেখি ট্রেনটা নিশ্চল 
রহিয়াছে, চারিপাশের দৃশ্ঠ পদার্থগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই ক্রয় 
এই গতিকে ধারণ করিয়া আছে এরূপ নিশ্চল পরিবর্তশৃন্ত কিছু নাই, 
ইহা কি সত্য? শুধু কি শক্তির ক্রিয়াই সত্তারূপে প্রতিভাত হয়? বরং 
ইহাই কি সত্য নয় যে শক্তি সম্তারই বহিধিকাশ ? 

এরূপ সত্তা ঘদি কিছু থাকে তবে তাহা শক্তিরই মত অনন্ত ইহ সহজেই বুঝা 
যায়। যুক্তি, অন্ুঙব, বোধি অথবা কল্পনা ইহাদের কেহই একটা সব শেষ ব৷ 
ইতি আছে সে নম্ভাবন1 সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় না। যখন আমরা আদি বা অস্তের 
কল্পন। করিতে যাই তখনই আম।দিগকে ধরিয়া লইতে হয় যে এ আদির পূর্বে 
কিছু ছিল এবং অন্তেরও পরে কিছু থাকিবে । একট! চরম আদি বা চরম অন্ত 
শুধু যুক্তি বিরুদ্ধ নয় বস্তর মূল ন্বভাবের বিরুদ্ধে একটা মিথা কর্পন! মাত্র। 
যাহাকে কেন ক্রমেই মুছিয়া ফেল! যায় না এমন এক অনস্ত, আন্মসত্তার 
দ্বার! সান্তের গ্রতিভাসের উপর চাপিয়! বসিয়া আছে। 


শুদ্ধ সত্ব ৮৫ 
কিন্ত দেশ ও কালকে লইয়! এ অনন্তত্থের গ্রকীশ সীমাহীন পরিব্যাপ্তিতে 
অথবা কালের শাশ্বত প্রবহমানতায়। কিন্ত শুদ্ধবুদ্ধি আরও অগ্রসর হুইম়া 
নিজের বর্ণহীন প্রথর জ্যোতি দেশ ও কালের উপর ফেলিয়া! দেখাইম়! দেয় 
যে এছুইটী চৈতন্তের দুইটা মুখ মাতম; আমাদের জাগতিক ঘটনার অন্ভব 
এই ছুই তত্বের দ্বারা আমর! শৃঙ্খলিত করি। যখন আমরা গতর স্বরূপ সত্যের 
দিকে তাকাই তখন দেশ ও কাল অস্তহিত হইয়া যায়। তখন ব্যাপ্তি 
যদি কিছু থাকে তবে তাহা দেশের ব্যাপ্তি নয় তাহার স্থান মনে তেমনি 
প্রবহমানতা যদি কিছু থাকে তবে তাহাও কালের নয় মনের। তখন 
ইহা বুঝা সহজ হয় যে ব্যাপ্তি ও কালপ্রবাহবোধ মনের কাছে এমন একট। 
কিছুর শ্রতীক যাহাকে বুদ্ধির ভাষায় অন্থবাদ করা যায় ন|। সেই শাশ্বত 
এমন একটা কিছু যাহা সকল কালকে নিজের মধ্যে রাখিয়া'ও এক ক্ষণ রূপে 
অথবা সেই অনন্ত এমন কিছু যাহা সর্বাধার ও সর্বতোব্য।ঞ্ত হইয়াও 
পরিমাণশূন্ত বিন্দু রূপে আমাদের কাছে প্রতীত হয়। এইরূপ উৎকট 
এবং পরম্পর বিরোধী শব্ধ ও ভাষ। দিয়াই এই যে কিছু আমরা অন্কভব 
করি তাহা কতকট। খাঁটি ভাবে প্রকাশ কর! যায়। তখন বুঝ যায় মন 
ও ভাষা তাহাদের স্বাভাবিক সীম! অতিক্রম করিয়! গিয়া এমন এক সত্যকে 
প্রকাশ ফ্রিতে চাহিতেছে যেখানে একটা অনির্বচনীয় একাম্মবোধে 
তাহারা তাহাদের প্রচলিত সংস্কার এবং পরম্পরবিরোধী প্রত্যয় সমূহ 
বিসর্জন দিয়া মিলিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এ বিবরণ কি সত্য? যে শুদ্ধ সতের 
কথ! বলা হইতেছে তাহা কি বুদ্ধির একটা মিথ্য। কল্পনা হইতে পারে না? 
আমরা কি একটা অদ্ভুত শুন্ততাকে ভাষার চাতুরী দ্বারা সত্য বলিয়া 
উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি না? এ প্রশ্নের উত্তরে সেই স্বরূপ সত্তার 
দিকে তাকাইয়া৷ আবার বলি এ সংশয় অমূলক। প্রাতভাসের ব! প্রতিভাত 
বাহু জগতের পশ্চাতে এমন একট! ক্ছু আছে যাহা শুধু অনন্ত নয় 
অনির্দেশ্তও বটে। ব্যহ্ি অথবা সমষ্টিগত কোন প্রত্তিভাস স্বতন্ত্র বা অন্তু- 
নিরপেক্ষ হইয়া বর্তমান আছে ইহা! আমরা! বলিতে পারি না। যদি সমস্ত 
প্রতিভাকে শক্তি খা গতির একটা মৌলিক প্রতিভাসে পধ্যবসিত করি 
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তথাপি তাহ একটী অনির্দেশ্ঠ প্রতিভাসই থাকিয়া যাইবে। গভির ধারণার 
মধ্যে অবিচ্ছেন্ত ভাবে স্থিতির সম্ভাবনা বর্তমান আছে এবং আমর! গতিকে 
এক সত্তার ক্রিয়া না ভাবিয়া পারি না। শক্তির ক্রিয়াশীলতার ধারণার 
মধ্যেই শক্তির একটা নিশ্চল অবস্থার ধারণ অন্ুস্থ্যত হইয়া আছে। 
শক্তির ক্রিয়ার চরম বিরামের অবস্থাই নিব্বিশেষ সত্তার সহজ ও শুদ্ধাবস্থা!। 
এখানে আমাদিগকে দুই পক্ষের একতরকে গ্রহণ করিতেই হইবে, হয় অনির্দের্ঠ 
শ্তদ্ধ সংকে স্বীকার করিতে হইবে অথবা বলিতে হইবে ক্রিয়াশীল অনির্দেন্ঠ 
এক শক্তি আছে যাহার কোন স্থানুরূপী আধার বা কারণ নাই। যদি 
শুধু শক্তিই সত্য হয় অথচ তাহার আধাররূপে কোন সত্ত। যদি নাথাকে 
তবে শক্তি গতি ও ক্রিয়ার পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয় ইহাই বলা 
হয়। এই মতই বৌদ্ধগণের শৃন্তবাদ, যেখানে ক্রিয়া কর্ণ বা গতি মাত্র 
শাশ্বত প্রতিভান রূপে দেখা হয় সত্তার জ্ঞান তজ্জাত একটা গুণ বা বোধ 
মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়। কিন্তু শ্দ্ধবুদ্ধি বলে এক্ূপ মতবাদে আমার ধারণা 
বা বোধ অতৃপ্ত থাকিয়। যায়, ইহা আমার মৌলিক দৃষ্টির বা অন্থভবের 
বিরোধী, স্থতরাং ইহা! সত্য হইতে পারে না। কারণ যে সিঁড়ি দিয়া 
ধাপে ধাপে উপরে উঠিতেছিলাম, এ বোধ সত্য হইলে তাহার ধাপ যেন 
হঠাৎ শেষ হইয়া যায এবং সমস্ত নিড়িটাই আশ্রয় বা অবলম্বনশূন্ত হইয়। 
মহাশূন্যে ঝুলিতে থাকে । 

দেশ ও কালের অতীত অনন্ত অনির্দেশ্ত শুদ্ধ সং বালয়। যদি কিছু থাকে 
তাহা শ্বর্ূপতঃ নিষ্বিশেষ হইবে । কোন পরিমাণ বা গুণ বা তাহাদের কোন 
সমষ্টি দিয়া তাহাকে গড়িয়া তোল। যাইবে না। তাহাকে বন্ুরূপের 
সমাহার অথবা রূপের আধারভূত মৌলিক উপাদানও বল! যায় না। 
যদি বিশ্বের যাবতীয় রূপ গুণ বা পরিমাণ বিলুপ্ত হইয়া যায় তথাপি ইহা 
বর্তমান থাকিবে । পরিমাণ গুণ বা রূপ শুন্য সতের ধারণা কর! যে শুধু 
সম্ভব তাহ নহে--সমস্ত গ্রকাশের বা প্রতিভাসের অন্তরালে এইরূপ কিছু 
আছে একমাত্র এই ধারণাই আমরা করিতে পারি। কাজেই ষখন আমরা 
বলি যে ইহা পরিমাণ রূপ বা গরণশূন্ত তখন আমরা ইহাই বুঝি যে সে সত্তা 
এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ইহা এমন একট। কিছু যাহাতে 
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এসমস্ত এক্সপভাবে মিলাইয় যাইতে পারে যে তাহাদের বিশিষ্ট প্রকাশ ( অর্থাৎ 
রূপ গুণ বা পরিমাণ) আর থাকে না, আবার তাহা হইতেই গতি বা 
প্রকাশের মাঝে তাহারা রূপ গুণ বা পরিমাণ রূপেই প্রকাশ হয়। এ 
সমস্ত যে এক আকারে এক গুণে এক পরিমাণে মিলাইয়া যায় তাহা নহে 
কারণ সেরূপ কিছু বস্তুতঃ নাই। সমস্ত প্রকাশ বা প্রতিভাস তাহা হইতে 
আসিয়াছে এবং যখন আবার তাহাতে মিলাইয়! যায় তখন যে ভাবে তাহাতে 
ভাহার। থাকে সে ভাবের সঙ্গে, প্রকাশ কালে যে সমস্ত নংজ্ঞাার! তাহার। 
পরিচিত হইত তাহাদের কোনটাই আর খাঁটেনা। এইজন্য আমরা বলি 
সেই শ্রদ্ধ সং স্বরূপ্তঃ নিব্বিশেষ অচিস্ত্য ও অজ্ঞ; তথাপি আমাদের 
জ্ঞানের সকল সংজ্ঞা ও ভাষাকে অতিক্রম করিয়া গেলেও এক পরম একাত্- 
বোধের দ্বারা আমর! তাহাতে পৌছিতে পারি। পক্ষাঞ্জরে গতি ও গ্রাতিভাসিক 
জগৎ সবিশেষের প্রকাশ ক্ষেত্র, তথাপি প্রকাশ বলিলেই বুঝিতে হইবে যে 
তাহার মধ্যে নিব্বিশেষ সত্তা রহিয়াছে আবার সমস্ত প্রকাশের আধেয় রূপে 
সেই সত্তা বর্তমান আছে অথব! প্রতি প্রকাশই স্বরূপতঃ সেই নির্বিশেষ 
তন্ব। সবিশেষ ও নিধ্বিশেষের মধ্যে এই ভেদাভেদ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বেদাস্ত সর্ধবপদার্থের মূল আকাশকে গ্রহণ করিয়াছে ; আকাশ হইতে সর্ধ- 
পদার্থ থ্ট হইয়াছে, আকাশই তাহাদের উপাদান ও আশ্রক্স স্থান তথাপি 
কষ্ট অন্তু পদার্থ হইতে আকাশ এমনই স্বতন্ত্র পদার্থ যে তাহাতে মিলিয়া 
গেলে এসমস্ত পদার্থ বর্তমানে যাহ! তাহার কিছুই যেন আর থাকে ন|। 

পদার্থ সকল যাহা! হইতে আনিয়'ছে তাহাতে লয় হইবার কথা যখন 
আমরা বলিতেছি তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে কালাবচ্ছিন্ন চেতনার ভাষা 
ব্যবহার করিতে হইতেছে। স্থতরাং তাহাতে যে ভুল হইতে পারে সে 
সন্বন্বেও আমাদের সতর্ক থাক প্রয়োজন । অপরিবর্তনীয় নিব্বিকার সংস্করূপ 
হইতে গতির প্রতিভাসের উন্মেষ ব! প্রকাশ একট শাশ্বত ঘটনা । আমরা 
কালাতীত শাশ্বতের আচ্মন্তশূন্ত নিত্যনবৰ ক্ষণের ধারণা করিতে পারি না 
বলিয়া প্রবাহ রূপে কালের মধ্যস্থিত চিরন্তন রূপে আমর! এসমস্তকে আদি 
অস্ত এবং মধ্য যুক্ত করিয়া দেখি, এবং তাহাদের পুনঃ পুনঃ আবর্তন 
দেখিতে পাই। 
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কিন্ত তবু একথা বল! যাইতে পারে যে যদি শ্ুনধ বুদ্ধির ধারণাকে স্বীকার 
করি এবং তাহাকে মানিয়া চলি তবে এ সব উক্তি সত্য হইতে পারে । কিন্ত 
বুদ্ধির ধারণাকে যে মানিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যাহ! 
আছে বলিয়া আমর দেখিতে পাই তাহ! দিয়! সত্তার পরিচয় পাইতে হইবে, 
যাহা মনে কল্পনা করি তাহা দিয়া নয়। আমাদের গভীরতম ও শদ্ধতম অন্তত 
দিয়াও আমর! গতি ও ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইনা । দেখিতে 
পাই কেবল ছুইটী পদার্থ আছে, দেশের মধ্যে গতি যাহা বস্তুগত এবং কালে 
মধ্যে গতি যাহা! মনগত ; ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ, দেশ এবং কাল সত্য । অণমরা হয়ত 
ব্যাপ্তিকে অতিক্রম করিয় গিয়া দেশকে একটা মনের বোধ মাত্র ভাবিতে পারি, 
মনে করিতে পারি সত্তাকে ধরিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অবিভাজ্য 
সমগ্রতাকে এক কল্পিত দেশের মধ্যে বিস্তীণ করিয়! দেখা হইয়াছে । কিন্ত 
কালের প্রবাহ ও পরিবর্তনকে আমরা ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। উহা 
আমাদের চেতনার উপাদান । জীব ও জগৎ একটা গতির প্রবাহ । অতীতের 
গুবাহ পরম্পরা দ্বার! ক্রমশঃ উপচিত হইয়া! উহা! আমাদের বর্তমানে পরিণভ 
হইয়াছে এবং বর্তমানকে আদি করিয়া আবার ভবিষ্য পরম্পরার সৃষ্টি করিবে। 
অথচ এই বর্তমান একটা ক্ষণমাত্র, যাহাকে ধরিতে গেলে সে আঘাদের এড়াইয়। 
যায়, যেন সে জন্মিবার আগেই মরিয়া যাঁয়। অতএব যাহা আছে তাহা এই 
শাশ্বত অখণ্ড কালের একটা পরম্পরা এবং তাহার প্রবাহে ভাসিয়! চলিয়াছে 
এমন এক নিত্য উপচিত অথগ্ড চেতনার গতি । * অনস্ত কালপ্রবাহুই একমাত্র 
শেষ তন্ব। সম্ভৃতিই একমাস্ত্ সতা। 

বস্ততঃ খাটি অন্তদ্রটির সঙ্গে শুদ্ধ বুদ্ধির কল্পনার যে বিরোধের কথা এখানে 
বল৷ হইয়াছে তাহার মধ্যে ভ্রম আছে। সত্য সত্যই বোধিজ্ঞানের দ্বার! 

+সমগ্রভা বে প্রশাহ বা! গতি অথও বা অবিভীজ্য। কাল অথবা চেতন।র একটা! ক্ষণ তাহার 
পূর্বতন অখবা পরবর্থী ক্ষণ হইতে পৃথক করিয়া দেখাও যায়। শির ক্রিয়া পরম্পরার 
প্রতোকটাকে একট। নৃতম ঝলক বা নূতন স্থষ্টি বলাও চলে কিন্তু ত।হাতে প্রবাহের অবিচ্ছিদ্বতা 
বিলোপ হয় ন। কেননা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ না থাকিলে কলের ব্যাপ্তি অথব। চেতনার পূর্ব্বাপয় 
সঙ্গতি থকে না। একটা! মানুষ বখন হাঁটিয়া দৌড়াইয়! বা লাফ ইয়া চলে তখন তাহার 
প্রতিপদক্ষেপ পৃথক বটে কিন্তু এমন একটা! কিছু নিশ্চই সেখানে আছে যে পদক্ষেপ 
করিতেছে এবং গতি প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাঁথিয়াছে। 








শুদ্ধ সত্তা ৮৯ 


যদি শুদ্ববুদ্ধি বাধিত হয় তবে সে মূল অন্তত্ূ্টির বিরুদ্ধে বুদ্ধির ধারণ! সমর্থন 
কর! উচিৎ নয়। কিন্তু এখানে যে বোধির অভিজ্ঞতার দোহাই দেওয়া হইয়াছে 
তাহা অপূর্ণ। বোধি এ ক্ষেত্রে যতদূর পধ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে ততদূরের মধ্যে 
বোধি যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য কিন্তু এখানে পূর্ণ বা সমগ্র অনুভূতিতে 
পৌছিতে পারে নাই বলিয়া এ ভ্রম হইয়াছে । বোধি যতক্ষণ আমাদের সম্তৃতি 
বা আমরা যাহ! হইয়! উঠিতেছি তাহাতেই নিজেকে নিবদ্ধ করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
শাশ্বত কালের পরম্পরার মধ্যে আমাদের চৈতন্ত নিয়ত গতি ও পরিবর্তনশীল 
ইহাই দেখিব। এই সত্যই বৌদ্ধগণের ভাষ।য় “আমরা! নদীর প্রবাহ বা দীপের 
শিখা” এই ভাবের দৃষটাস্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে । কিন্তু এই অন্থ্ভবের উপরে 
আছে পরম সম্বোধির এক চরম অন্গভব যাহাতে আমরা আমাদের বহিশ্চেতনাকে 
অতিক্রম করিয়! যাইতে পারি, তখন দেখিতে পাই যে এই সম্ভূতি এই পরিবর্তন 
এবং প্রঝহ আমাদের সত্তার একট1 রূপণ মাত্র এবং আমাদের মধ্যে এমন একট! 
কিছু আছে যাহ] সম্ভুতিতে কখনও লিপ্ত হয় নাই। আমাদের ভিতরে অচল 
ও সনাতন এই যে কিছু তাহার সম্বন্ধে কেবগ যে বোধিপ্রত্যঘ জাগিতে পারে 
তাহ নহে, কেবল যে নিয়ত প্রবহমান আমাদের সন্ততির আবরণের পশ্চাতে 
অবস্থিত সে কিছুর আভাসমাত্র যে আমরা পাইতে পারি তাহাও নহে। পরস্ত 
আমরা তাহাতে সমাহিত হুইয়। যাইতে পারি। তাহাতেই পূর্ণরূপে বাস 
করিতে পারি। ফলে আমাদের বাহ জীবন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, জাগতিক 
গতির মধ্যে আমাদের ক্রিয়ার ধারা, এ সমস্তই আমূল পরিবর্তিত হইয়া! যাইতে 
পারে। এইযে এক স্থান্থত্বের মধ্যে আমরা বাস করিতে পারি ইহারই কথা 
শুদ্ধ বুদ্ধি আমাদিগকে পূর্বেই বলিয়া ছিল, যদিও বুদ্ধির কোন সাহায্য না লইয়াও, 
এ অবস্থা! কি পূর্বে তাহা না জানিয়াও, ইহাতে পৌছিতে পারা যায়। তখন 
অনুভব করা যায় যে ইহা! শুদ্ধ সং, শাশ্বত, অনন্ত, অনির্দেশ্ঠ, কালের প্রবাহ 
বা দেশের ব্যান্তিদ্বারা অম্পৃষ্ট; ইহা রূপ, গুণ বা পরিমাণের অতীত কেবল 
নিষ্বিশেষ আত্মুন্বরূপ । 


অতএব শুদ্ধ সৎ একটা! বাস্তব তত্ব শুধু মনের কল্পনা নহে। ইহাই মূলগত 

সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও যেন না ভুলি যে গতি-শক্তি-সম্ভতি ও সত্য 

এবং বাস্তব তত্ব। সম্বোধির চরম অনুভব ইহাকে ধাটিভাবে দেখিতে শিখাইতে 
১২ 


৯ দিব্য জীবন বার্তা 


পারে ইহাকে ছাড়াইয়া যাইতে এমন কি ইহাকে স্তব্ধ রাখিতে পারে কিন্তু ইহার 
বিনাশ সাধন করে না। স্থতরাং আমরা ছুইটি মূল তত্ব পাইলাম। একটি 
শুদ্-সত। বা অত্যি অপরটী জগন্্রপে সম্ভৃতি। এ দুইটার একটিকে উড়াইয়া 
দেওয়! হয়ত সহজ কিন্ত এ উভয়কে চৈতন্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া এবং ইহাদের 
সন্ন্ধ নির্ণয় করা সত্য এবং সার্থক জ্ঞানের পরিচয়। 

আমরা যেন মনে রাখি যে গতি ও গতিশৃন্যতা এ উতয়রূপেই এক চরমতত্ব 
আমাদের চৈতন্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করে যেমন একত্ব এবং বহুত্ব এ উভয়ের 
মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ হয়। বস্ততঃ সে চরমতত্ব অচলতা৷ এবং সচলতা, 
এক এবং বহু, এ উভয়ের অতীত। গতিশূন্ত একত্বে তাহার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা 
এবং এই স্থিতিকে কেন্দ্রে রাখিয়া ইহার চতুদ্দিকে বনুরূপে অনন্ত গতিধারার 
অনির্বচনীয়ভাবে নিত্য আবন্তিত হইবার এক পরমলীলার খেলা চলিতেছে । 
জগদরূপ যেন নটরাজ শিবের আনন্দ তাগুব নৃত্য, যাহার ফলে তাহার অনস্ত 
প্রতিমূত্তি চতুর্দিকে দেখা দিতেছে, কিন্তু তাহার শুভ্রসত্তা যেখানে যে ভাবে ছিল 
তাহাই আছে এবং থাকিবে। এই তাগুবের উল্লানই তাহার বিশ্বলীলার 
একমাত্র উদ্দেস্। 

কিন্তু ম্বরূপতঃ এই চরমতত্বকে আমরা চিন্তা বা বর্ণন। করিতে পারি ন', 
তাহার প্রয়োজনও কিছু নাই। ইহ! গতিশীলতা! এবং গতিশৃন্ততা, এক এবং বু, 
এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া বর্তমান। তাহার এই ভাবদ্বৈতকে, শিব এবং কালী 
এ উভয়কে আমর! স্বীকার করিয়া জানিতে চাহিব, যাহাকে মেয় এবং অপ্রমেয় 
কিছু বলা চলে না, দেশ ও কালাতীত এক স্থাস্থ সেই শ্রদ্সতের সহিত দেশ ও 
কালের মধ্যে যে অসীম ও অপ্রমেয় গতির প্রকাশ হইতেছে তাহার সম্বন্ধ কি। 
শুদ্ধসতের সন্ধে শুন্ধবুদ্ধি। বোধি ও আভিজ্ঞতা কি বলে তাহা আমরা 
দেখিয়াছি । গতি এবং শক্তি সম্বন্ধে তাহারা কি বলে তাহা এবার আমাদের 
দেখিতে হইবে। 

প্রথমেই আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে এই শক্তি কি ধু 
মাত্র শক্তি, কেবল কি ইহাতে নিশ্চেতন গতির প্রকাশ? অথব! যে 
জগতে আমর! বান করি সেখানে ইহা! হইতে যে চৈতন্ত ফুটিয়! উঠিয়াছে 
বিয়া বোধ হইতেছে মে চৈতন্য এই নিশ্চেতন শক্কির একটা প্রাতিভাসিক 


শুদ্ধ সন্ত ৯১ 
প্রকাশ নয় পরন্ত এই টৈতন্তই শক্তির খাটি ও গৃঢ প্রকৃতি__ইহাই কি সত্য 
নয়? এ প্রশ্নকে বেদাস্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শক্তি কি শুধু 
প্রকৃতি, ক্রিয়া এবং ক্রিয়াধারার একটা গতি একটা! স্পন্দমাত্র অথ প্রক্কতি 


্বরপতঃ চিংশক্তি আন্ম-চৈতন্যের স্থষ্টি শক্তি? এ প্রশ্নের সমাধানের উপর বাকী 
সব নির্ভর করিতেছে । 


দশম অধ্যায় 


চিৎশক্তি 


নিজ্বের সচেতন ক্রিয়াধারার মধ্যে গভীরভাবে লুক্কায়িত 
ডগবৎ সত্তার এই আত্মশক্তি তাহারা দেখিতে পাইলেন । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ( ১/৩) 

যাহার। নিদ্রিত তাহাদের মধ্যে যাহা জাগ্রত তাহাই তিনি। 

কঠ উপনিষদ (৫1৮) 


গভীরভাবে দেখিলে দেখ। যায় যে প্রাতিভামসিক এই নিখিল-বশ্ব শক্তি 
অথব। শক্তির গতি ও স্পন্দনে পধ্যবসিত হয়। শক্তিই নিজের অনুভূতির 
কাছে নিজে অল্পবিস্তর স্থূল সুক্ষ অথবা! ন্যনাধিক জড় ভাবাপন্ন নানারূপে বূপায়িত 
হইয়া উঠিতেছে। যাহা হইতে সৃষ্টি ও সৃষ্ট পদ্দার্থের বিধান আসিয়াছে অনন্ত 
সেই মহাশক্তিকে নিজেদের চেতনায় স্পষ্ট ও সত্য করিয়া তুলিতে গিয়া 
প্রাচীনেরা আদিতে স্থির স্থতরাং রূপবিবজ্জিত এক সমুজ্ের সঙ্গে ইহার তুলন! 
করিয়াছেন । সেই সমুত্রের মধ্যে প্রথমে এক আলোড়নের, এক গতির উদ্ভব 
হইতেই রূপস্থষ্টির প্রয়োজন জাগিয়। উঠে, তাহাই বিশ্বের বীঁজ স্বরূপ । 

শক্তি যখন জড় আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে, তখনই আমাদের বুদ্ধি তাহা 
সহজে ধারণা করিতে পারে । কারণ, জড়ের সংস্পর্শে জড় মস্তিষ্কের অধিগত 
মনে সাড়ার ক্রম জাগরণে এ বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে । প্রাচীন ভারতের পদার্থ- 
বিস্তাবিদগণ জড় শক্তির আদিম অবস্থার নাম দিয়াছিলেন ব্যোম বা আকাশ, যে 
অবস্থার স্বব্ধপ দেশে স্তদ্ধব্যাপ্ডি, কম্পন যাহার বিশেষগুণ বা ধর্দ যাহ! আমাদের 
নিকট শব্ধ রূপে প্রকাশ হয়। কিন্তু শুধু আকাশের কম্পন হইতে বণ স্থষ্টি সম্ভব 
নয়। তার জন্ত চাই শক্তি সমুদ্রের প্রবাহে একটা! বাঁধা, সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ, 
বিচিত্র কম্পনের পরম্পর মিলন, শক্তির উপর শক্তির অভিঘাত, যাহার ফলে 
পরস্পরের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্বদ্ধের সুত্রপাত হইবে; তাই জড় শক্তি তাহার 


চিৎশক্তি ৩ 


আদিমরূপ আকাশকে রূপান্তরিত করিয়! দ্বিতীয় অবস্থা বা “ভৃত" স্থষ্টি করিল, 
প্রাচীনের! তাহার নাম দিলেন বাষু যাহার বিশেষ ধম্ম শক্তির সঙ্গে শক্তির 
স্পর্শ, যে স্পর্শ সকল জড় সম্বদ্ধের ভিততি্বরূপ, তখাপি যথার্থ রূপ স্থা্টি হইল না, 
কেবল বন্বিচিন্্র শক্তি দেখা দিল। আশ্রয় স্থান অধিকার করিতে পারে এমন 
একটা তত্ব চাই। আত্ভাশক্তি তাই আবার রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আলোক, 
বিদ্যুৎ, অগ্নি, তাঁপরূপে যাহার বিশিষ্ট প্রকাশ সেই তেজরূপ ধারণ করিল। এ 
অবস্থায় শক্তি বিশিষ্ট ধর্মে বিশিষ্ট ক্রিয়ায় নান! আকারে প্রকাশ পাইলেও দেখা 
দিল না তেমন জড়রূপ যাহা স্থায়ী (5৪916 )। তাই যাহার বিশেষ ধর্ম শক্তিকে 
চারিদিকে প্রেরণ বা সঞ্চার, স্থায়ীভাবে আকর্ষণ বিকর্ষণের যাহ! একটা প্রথম 
বাহন, যাহার নাম অপ. (বা তরল অবস্থা) সেই চতুর্থ ভূত দেখা দিল। 
তাহারপর আসিল পঞ্চমভূত যাহীর বিশেষ ৭ দৃঢ়সংসক্তি ব! কাঠিন্ত, ইহার নাম 
ক্ষিতি। এমন করিয়। প্রয়োজনীগ পঞ্চভৃতের কষ্ট হইল। 

স্থল অথব। সুক্ষ জড় পদার্থের যত রূপ আমরা জানি তাহার সমস্তই এই 
পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে । আমাদের ইন্দ্রিযমবোধও ইহাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, কারণ কম্পনকে গ্রহণ করিয়া আমাদের মধ্যে শব্ধ বোধ জাগিয়াছে । 
শক্তি-কম্পনের জগতে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা সংযোগ হইতে আসিয়াছে স্পশজ্ঞান; 
আলোক; অগ্রি, বিদ্যুৎ এবং তাপের শক্তিতে বিধৃত, উন্মিষিত এবং সংগঠিত 
রূপের মধ্যে আলোকের ক্রিয়া হইতে আমাদের দর্শনেক্দ্িয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
এমনি করিয়া চতুর্থ ভূত অপ. হইতে রলনা এবং পঞ্চমভূত ক্ষিতি হইতে 
ভ্রাণেন্দ্ি আমরা লাভ করিয়াছি। মূলতঃ সকল ইন্দ্রিয় বোধই শক্তির সঙ্গে 
শক্তির সংস্পর্শ জাত কম্পনের প্রতিক্রিয়। ৷ শ্তুদ্ধশক্তি এবং তজ্জাত বস্তনিচয়ের 
মধ্যে আপাতদৃষ্তে যে গুরুতর ভে দৃষ্ট হয়, প্রাচীনের। তাহা এইভাবে দুর করিয়া- 
ছিলেন। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় বোধের নিকট জগতের যে বন্ত্রনিচয় নিরেট 
বাস্তব এবং স্থায়ী বোধ হয় তাহ! যেকি করিয়া এক্টা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাসমান্র 
হইতে পারে অথব। ইন্্রিয়বোধ যাহা ধরিতে পারে না, এমন কি যাহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন নয় মেই এক শ্ুদ্ধাশক্কি বিশ্বের স্থায়ী যূল সত্য কি করিয়া হইতে 
পারে তাহা সে বুঝিতে পারে না, স্থতরাং অবিশ্বাসের চোখে দেখে। প্রাচীন 
দবার্শনিকগণের পূর্ববো্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে ইহা বুঝা সহজ হয়। 


৯৪ দিব্য জীবন বার্তা 


কিন্ত শক্তি-কম্পনের সংস্পর্শে যে ইন্দ্িয়বোধ জাগে তাহ। সচেতন--এই 
সচেতনতা কোথা হইতে আসিল তাহার উত্তর ইহাতে নাই। বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখা যাহার স্বভাব সেই সাংখ্যদর্শন তাই পঞ্চভূতের উপর মহৎ এবং অহঙ্কার 
নামে আর দুইটি তত্ব স্বীকার করিল, এ ছুইটি তত্ব বস্তুতঃ অজ্জড়, কারণ প্রথমটি 
শক্তির বিশ্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয় এবং অপরটী বিভাগকারী অহংবোধ। 
তথাপি এই দুইটি তত্ব এবং তংসঙ্গে বুদ্ধিতত্ব সচেতনভাবে সক্রিয় হয় শক্তির 
অভিঘাতে নয়, পরস্ত এক ব| বহু নিক্ষিয় চৈতন্যময় পুরুষের সান্গিধ্য বশতঃ, যে 
পুরুষে শক্তির ক্রিয়। গ্রতিফপিত হয় এবং সেই প্রতিফলনের ফলে চৈতন্তের বর্ণরাগ 
ফুটিমা! উঠে। 

ভারতের যে দর্শন এ ধুগের জড়বাদের সর্ববাপেক্ষ! নিকটে পৌছিয়াছে, 
গভীর বিচারপরায়ণ ভারতীর মনের পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তিকে অচেতন যাস্ত্রিক 
রূপে ধারণা কর! যতদুর সম্ভব তাহ যাহাতে পাই, সেই দর্শনের বিশ্বরহস্ত ব্যাখ্যা 
এইরূপ। ইহাতে যতই দোষ ও ক্রটি থাকুক না কেন ইহার প্রধান চিন্তাধারা 
একরূপ অবিসংবাদিত, তাই নাধারণ ভাবে তাহা হ্বীকৃত। চৈতন্তের প্রকশের 
যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, প্রকৃতি জড় ব। চৈতন্তময় তৰ যাহাই হউক না 
কেন, বস্তুতঃ সে শক্তিরূপিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বশ্পদার্থের মূলে যে 
তত্ব কাজ করিতেছ তাহা! একটা রূপায়নী শক্তি; নিরাকার শক্তি সমূহের 
পরস্পর নংঘাত, মিলন ও সামগ্রন্ত হইতেই সকল রূপ কৃষ্টি হইয়াছে। এক 
শক্তির সঙ্গে অন্ত শক্তির সংস্পর্শজনিত প্রতিক্রিয়া! হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ 
এবং কন্মগ্রবৃত্তি জাগিয়াছে। যে জগংকে আমর! অনুভব করিতেছি তাহ। 
এইবপ এবং এই অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের যাত্রারস্ত করিতে হইবে। 

জড়কে বিশ্লেষণ করিয়! আধুনিক নৈজ্ঞানিকগণও এই একই সাধারণ সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন, যদিও সন্দেহের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 'বোধি ও 
অভিজ্ঞতা, দর্শন ও বিজ্ঞানের এই এক মতকেই সমর্থন করে। তাহার 
নিজের মূল ও স্বাভাবিক ধারণ৷ ইহাতে লমধিত হইতেছে দেখিয়া শু্ধবুদ্ধিও 
ইহাতে তৃপ্তি লাভ করে। কারণ বিশ্বকে মুলতঃ এক চৈতস্তের লীলা বলিয়া 
যে মত বলে, তাহাকেও স্বীকার করিতে হয় যে লীলার মধ্যে ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার 
মধ্যে শক্তির গতি ও স্পন্দন অনুস্থ্যত রহিয়াছে। ভিতর হইতে আমাদের 


চিৎশক্তি ৯৫ 


অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও বিশ্বের ইহাই যে মূল গ্ররুতি তাহা বোধ 
হইবে। প্রাচীনেরা যে ত্রিশক্তির নাম দিয়াছেন জ্ঞান, ইচ্ছা! ও ক্রিয়াশক্তি 
তাহাদের খেলাই আমাদের সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম। আবার ইহাও দেখ! যায় 
থে বস্তুতঃ এই তিন শক্তি এক মূল আস্ত! শক্তিরই তিনটি ধারা । এমন কি 
মামাদের স্থিতি এবং কর্মবিরতিও এই শক্তিরই সাম্যাবস্থা! ৷ | 


সমগ্ন বিশ্বপ্রকৃতিকে শক্তির গতি ও ম্পন্দ বলিয়া স্বীকার করিলে ছুইটি 
প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্ন সতের বুকে কিরূপে এই গতি দেখ! দিল? যদি 
আমরা মনে করি গতি ও স্পন্দ শুধু শাশ্বত ন.হ, তাহাই সতের স্বরূপ বা গতিই 
সদ্রপে প্রতিভাত হইতেছে তবে অবশ্ঠ এ প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমরা সে মত 
গ্রহণ করি নাই। আমরা সতের এমন এক অবস্থার কথ! বলিয়াছি যাহা 
গতির বাধ্য বা গতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাহা হুইলে কিরূপে, কি কারণে 
কোন সম্ভাবনার বশে বা কোন্‌ রহন্ের সংবেগে সেই শাশ্বত স্থিতির বিপরীত 
এই গতি বা ম্পন্দ আসিল? 


প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের সর্বাপেক্ষা অনুমোদিত সিদ্ধান্ত এই যে 
সতের মধ্যে শক্তি অন্ুন্থ্যত হইয়। আছে। শিব ও কালীতে, ব্রহ্ম ও শক্তিতে 
অভেদ সম্বন্ধ, তাহার! এক, ছুই নহেন, অতএব তাহাদিগকে কখন পৃথক করা 
যায় না। সত্তাতে অবস্থিত শক্তির গতি ও স্থিতি এই ছুই অবস্থা হইতে পারে, 
স্থিতির অবস্থাতেও শক্তি নিরারুত ব| উনীরুত হয় না অথবা তাহার মূলত; 
কোন পরিবর্তন ঘটে না। এ উত্তর এত যুক্তিযুক্ত এবং বস্তস্বভাবের অন্থগত 
যে ইহা ম্বীকার করিতে কোন দ্বিধার কারণ দেখি না শক্তি অনন্ত অয় 
সার বিজাতীয় কিছু এবং বাহির হইতে সত্তার মধ্যে আসিয়াছে, অথবা পূর্বে 
ছিল না পরে কোন বিশিষ্টক্ষণে তাহাতে আসিয়াছে এরূপ ধারণ! যুক্তি বিরুদ্ধ 
অতএব অসম্ভব। এমন কি মায়াবাদীকেও স্বীকার কবিতে হইবে ব্রঙ্ধে মা 
বিভ্রমক্ূপিনী মায়াশিক্তি তাহার শাশ্বত সত্তার মধ্যে শাশ্বত সভভাবনারূপে বর্তমান 
আছে। সেখানে একমাত্র প্রশ্ন তাহার প্রকাশ এবং অপ্রকাশ লইয়া। সাংখ্য 
দর্শনও বলে “যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ( ব! চৈতন্তময় আত্ম। ) অনাদি কাল হইতে 
একত্রাবস্থিত এবং প্রকৃতির গুণসাম্যে স্থিতি এবং গুণ বৈষম্যে গতি--এই উভয় 
অবস্থা একের পর অন্ত দেখা দেয়। 
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শক্তি যদি সত্তাতে সর্বদা অন্ুম্থাত থাকে এবং শক্তির পক্ষে প্রকৃতির 
মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ গতি এবং নিজের মধ্যে গুটাইয়া 
আন অর্থাৎ স্থিতি যুগপৎ ব৷ পর্যায় ক্রমে এ উভয় সম্ভাবনা যদি বিষ্তমান 
থাকে তবে কিরূপে গতি, তাহার সম্ভাবনা বা! তাহার প্রথম গ্রবেগ দেখা 
দিল এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ যাহ! সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছে তাহা 
কালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে গতি ও স্থিতির ছন্দে ফুটিয়া উঠিবে অথবা 
নিব্বিকার সতের বুকে আত্মসংহরণে সমাহিত থাকিয়াও সমৃদ্র বক্ষে যেরূপ 
তরঙ্গের উ্ধান ও লয় হয় তন্্রপ ভাবে বাহিরের ক্ষেত্রে গতি পরিবর্তন 
বা রূপায়ন রূপে দেখ! দিবে একথা বুঝা সহজ। এই বাহিরের খেল৷ 
(অবশ্ত আমরা এখানে যে উপম। দিয়া কথ! বলিতেছি সমগ্র ভাবে বুঝিবার 
পক্ষে তাহা বথোচিত নহে) সতের মধ্যে শক্তির আম্মলংহরণের সঙ্গে 
অনাদ্দিকাল হইতে নিত্য বর্তমান থাকিতে পারে স্থতরাং খেলাও নিত্য 
ঘটন। হইতে পারে; অথব! খেলার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কালের ক্ষেত্রে 
এক্ট। স্থায়ী ছন্দদোলায় দেখ! দিতে পাবে। তখন তাহ। প্রবাহরপে নিত্য 
ন1 হইলেও আবৃত্তি রূপে নিত্য হইবে। 


কিরপে শক্তি ক্রিয়াশীল হয় সে প্রশ্ন চলিয়! গেলে কেন ক্রিয়াশীল। 
হয় এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সতের শক্তি নিজের মধ্যে সংহত হইয়া সমস্ত 
বৈচিত্র্য এবং বূপবিবজ্জিত অবস্থায় থাকিল না কেন? শ্ুদ্ব-সৎ যদি অচেতন 
হয়, টচতন্ত যদি জড় শক্তিরই পরিণতি হয় এবং তাহাকে আমরা ভূল 
করিয়া অজড় মনে করি, ইহ। যদি সভা হয় তবে এ প্রশ্ন উঠে না। 
তখন শুধু এই বলিলেই চলে যে গতির ছন্দে দোলায়িত হওয়াই এ শক্তির 
স্বভাব, আপন। আপনি নিত্য বর্তমান থাকাই যাহার স্বভাব তাহার সম্বন্ধে 
কেন, কি কারণে কোন আদিম উদ্দেশ বা শেষ লক্ষ্যের জন্ক সে আছে 
এরূপ কোন প্রশ্নের আর অবকাশ বা প্রয়োজন থাকে না। শাশ্বত স্বয়ভ্ সতের 
সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসা করে চলে ন! কেন তাহা বর্তমান আছে অথবা 
কিরূপে তাহার আবির্ভাব হইল, তেমনি যে শক্তির মূলে সেই শক্তি ছাড়া 
আর কিছু নাই সেই শক্তিকেও আমাদের জিজ্ঞাস! কর! চলে না সে কোথা হইতে 
আসিল, অথবা যে গতি ও ক্রিয়ার সংবেগ তাহার প্রকৃতিতে অঙ্গ রহিয়াছে 
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তাহার কারণ কি? কি ধারায় সে শক্তির আত্মপ্রকাশ হয়, তাহার গতি 
ও রূপায়নের রীতি কি অথবা তাহার পরিণতির পদ্ধতি কি ইহাই শুধু 
জানিতে চাহিতে পারি। স্থিতি ও গতি, সত্তা ও শক্তি উভয়ই যেখানে 
জড় উভয়েই যেখানে অচেতন ও অপ্রবুদ্ধ সেখানে উদ্দেশ্ব, পরিণতির কোন 
লক্ষ্য বা কারণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। 

কিন্ত যদি সংকে চিন্ময় সত্ত! বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে কেন 
প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয় সে প্রশ্ন উঠে। অবহী আম্রা এমন এক সচেতন 
পুরুষের কল্পনা করিতে পারি যিনি নিজ শক্তির ব! প্রকৃতির অধীন, তদ্বারা 
পরিচালিত হইতে বাধ্য, শক্তির প্রকাশ হওয়া বা না হওয়ার উপর তাহার 
কোন হাত নাই। এইরূপ এক ঈশ্বর বা বিশ্বপুরুষের কল্পনা আমব। মায়া 
বাদদে এবং তান্ত্রিকগণের মধ্যে পাই, যিনি মায়া ব! শক্তির অধীন, যে 
ঈশ্বর মাযাঘারা আচ্ছন্ন বা শক্তি ছারা শাসিত ও পরিচালিত। কিন্তু আমর! 
যে অনন্ত পরমাঁথ সতের কথা লইয়া আলোচন! আরম্ভ করিয়্াভি ঠিনি 
তেমন ভাবের ঈশ্বর নহেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে বিশ্বে ব্রঙ্গ নিজেই 
নিজেকে রূপায়ত করিতেছেন এবং তিনি ন্যায়তঃ মায়া বা শক্তির পূর্ববস্তী 
এবং তাহার ক্রিয়া বা খেলার নিবৃত্তি হইলে শক্তিকে তিনিই তাহার 
তুরীয় বা সর্বাতীত সত্তায় বিলীন করেন। যেহেতু সে চিন্ময় সন্তাই পরম এবং 
চরম তত্ব তীহার প্রক।শ বা রূপায়নের তিনি অধীন নহেন, তাহার ক্রিয়। 
ব। গতিদ্বার নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হন না স্থতরাং তাহার মধ্যে শক্তির 
প্রকাশের যে যোগ্যতা ব। সম্ভাবন! আছে তাহাকে প্রকাশ হইতে দেওয়া 
বা না দেওয়ার স্বাধীনতা তাহার মধ্যে নিত্য বর্তমান। যিনি শক্তির 
সচেতন আধার হইয়াও তাহার অধীন, যাহার মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়াশীল 
প্রকৃতি তাহার অপেক্ষা শক্তিশ।লিনী হইয়াছে, তাহাকে এক অনন্ত শ্বাতন্ত্র- 
শূন্ত জড় বল! যাইতে পারে কিন্তু প্রক্কতিপরিচালিত তেমন ব্রদ্গকে ক্রশ্ 
বল। যায় না । যদি বলি তাহার নিজ প্রকৃতিঘ্বারা পরিচালিত হওয়। নিজের 
শক্তিরূপের কাছে নিজের অধীন হওয়া! মাত্রঃ তাহাতে বিরোধ নিবৃত্তি হয় না, 
আমরা পূর্ব্বে যাহ! মুল সিদ্ধান্ত বলিয়! স্বীকার করিয়াছি তাহাকে এড়াইয়া 
চলিবার চেষ্টা হয় মাত্র। কারণ তখন সত্তাতে শক্তিমাজ্ ছাড়া আর কিছু 
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থাকে ন॥ স্থিতি ও গতি এই ছুইরূপে শক্তিই আছে বলা হয়। হয়ত 
তাহা চরমশক্তি হইতে পারে কিন্তু চরম ও পরম সত্তা! নহে। 

তাহা হইলে ভাল ভাবে বুঝিতে হইবে শক্তির সঙ্গে চৈতন্তের সম্বন্ধ 
কি। কিন্তু চৈতন্য বলিতে আমরা কি বুঝি? নিদ্রা» মৃদ্চা বা! অন্তকারণে 
মাস্থুষের বাহু বোধ যখন লোপ পাঁয় নাই সেই সময় মনের মধ্যে যে বোধ 
স্পষ্ট ভাবে জাগে তাহাকেই আমর। টৈতন্য বলি, যে অবস্থা দেহধারী মাম্থষের 
জীবনের অধিকাংশকাঁল জুড়িয়া বমিয়! আছে। অবশ্য এ অর্থে জড় জগতের 
মধ্যে চৈতন্তের না থাকাই সাধারণ নিয়ম, যখন থকে তখন তাহা নিয়মের 
ব্যতিক্রম মাত্র। আমাদের মধ্যেও এ চৈতন্যকে সর্বদা দেখিতে পাই না। 
কিন্তু চৈতন্তের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা প্রাকৃত ও অগভীর ধারণ|, যদিও আমাদের 
চিন্তা ও সংঙ্কার এই ধারণা দ্বব। এখনও অন্ুরঞ্রিত তথাপি দার্শনিক বিচার 
ও ভাবনায় এ ধারণ আমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে । কারণ আমর। 
জানি যখন আমর! নিদ্রিত বা মুচ্ছিত বা আঘাত কিম্বা ওষধের দ্বার! 
২জ্ঞাশূন্য অথবা যে অবস্থাম আমাদের দৈহিক সন্তা অচেতন অবস্থায় আছে 
বলিয়। বোধ হয় তখনও আমাদের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা সচেতন। 
শুধু তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ যে বলিয়াছেন যে আমাদের 
যে জাগ্রত অবস্থাকে আমব। চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করি তাহা! আমাদের 
সমগ্র চেতন সত্তার অতি সামান্ত নির্বাচিত অংশ মাত্র, এ কথা সত্য। 
জাগ্রত অবস্থা চেতনার বহিরাবরণ মাত্র, ইহা আমাদের মনশ্চেতনারও 
সবটুকু নয় আমাদের এই জাগ্রত চৈতস্তের পিছনে ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর 
অধিচেতনা বা অবচেতনার ভূমি আছে, যাহার উচ্চতা বা গভীরতা এখনও 
কোন মানুষ যাপিয়া উঠিতে পারে নাই । এই জ্ঞান লইয়া যাত্রারস্ত করিলে 
আমরা শক্তি ও তাহার ক্রিয়ার সত্য বিজ্ঞান গড়িয়! তুলিতে পারি। ইহাই 
আমাদিগকে জড়ের সীমাবদ্ধ এবং সুস্পষ্টের মরীচিক1 হইতে মুক্ত করিবে। 

জড়বাদ অবশ্ত বলিবে টৈতন্তের যতই প্রসার হউক না কেন ইহা! জড় 
ব্যাপার, আমাদের স্থল ইন্দ্িয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেগ্ত, চৈতন্য ইঞ্জিয়- 
গণকে অবলম্বন করিয়! প্রকাশ হয় ইহা সত্য নহে, পরস্ত চেতন! ইন্দ্রিয়েরই 
পরিণাম, কিন্ত জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ গৌঁড়া মতবাদ ক্রমেই অচল 


চিৎশক্তি ৯৯ 


হইয়া পড়িতেছে। এ ব্যাখ্যা অধিক হইতে অধিকতর অপধ্যাপ্ত এবং কষ্ট 
কল্পিত প্রমাণ হইতেছে । স্পষ্টতর আমরা দেখিতেছি আমাদের সমগ্র চৈতন্ঠের 
সামর্থ্য আমাদের ইন্দ্রিয়, স্বাযুজাল এবং মস্তিফকে যে কেবল বহুগুণে অতিক্রম 
করিয়া গিয়াছে তাহা নয় পরন্ত সাধারণ ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তু! ও চৈতন্ত 
এনমস্ত হইতে জাত হয় না বরং ইহার্দিগকেই তাহারা যন্ত্রপে ব্যবহার 
করে। চৈতন্তের উর্ধায়নের আকৃতি হইতে মস্তি সৃষ্ট হইয়াছে এবং চৈতত্তই 
মস্তিষ্ক ব্যবহার করিতেছে, বিপরীত যে কথা অর্থাৎ মস্তি হইতে ঠচতন্থ 
জাত হয় বা মন্তষ্ই চৈতন্তকে ব্যবহার করে তাহা সত্য নহে। এমন 
কি এরূপ অতিপ্রার্কত ঘটনার কথা জান! যায় যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে 
ঠেতন্ত দেহ্যন্ত্রকে ব্যবহার না করিয়াও পারে, হৃংস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্থাস 
ছাড়াও বাঁচিয়। থাকা যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে থে সমস্ত হুনিয়স্ত্রিত স্বাসু- 
কোষ আছে তাহাদের সাহায্য ন| লইয়াও চিন্তা করা যাইতে পারে। 
এন্জ্গিনের (৪0810) পরিচালক বিদ্যুৎ বা বাম্প যেমন সে যঙ্ধ্ের গঠশ- 
কৌশল হইতে জাত নহে অথবা তণ্বার! ব্যাখ্যাত হইতে পারে না তদ্রপ 
ভাবনা বা চেতনা শারীর যন্ত্র হইতে জাত হয় নাই, তদ্বারা ব্যাখ্যাতও 
হইতে পারে না; শক্তিই পু্বগত, জড়যন্ত নহে। 

ইহা হইতে যুক্তির অঞ্জসরণে আমরা গুরুতর সব সিদ্ধান্তে পৌছিতে 
পারি। প্রথমতঃ যেখানে আমরা সজীবতাব চিহ দেখিতে পাই না, অনাড়- 
তাই দেখি সেখানে যদি মনশ্চেতন। থাক। সম্ভব হয় তাহ! হইলে জড় 
পদার্থের মধে; এক সার্বভৌম অবচেতন মন আছে যাহা উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের 
অভাবে ক্রিরা ব| বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না ইহ1 কি সম্ভব 
হইতে পারে না? জড়ের মধ্যে চেতনা কি একেবারেই নাই? বরং 
ইহাই কি সত্য নয় যে তথায় চৈতন্ত নিক্দ্রামগ্র_পরিণতির দিক দিদা এ নিদ্রা 
পূর্বাপর জাগরণের মধ্যাবস্থ। না হইয়া আদিম নিদ্রা বলিয়া বোধ হইলেও 
মানুষের মধ্যে আমর। যে নিদ্রা দেখিতে পাই তাহা চেতনার বিনাশ নহে কিন্ত 
বাহ্ৃবস্তর সংস্পর্শে খলভাবে সচেতন সাড়া ন1 দিয় সেখানে চৈতন্ত নিজের মধ্যে 
গুটাইয়া! আিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে যাহ! কিছু বহির্জগতের সহিত প্রকাশ্ত যোগ 
স্থাপনের উপায় গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহাতে চৈতন্ত এই স্প্তিদশাপ্রাপ্ত-- 


১৩০ দিব্য জীবন বার্তা 


ইহাই কি হইতে পারে না? যাহ নিদ্রামগ্ন আছে তাহার মধ্যেও এক চিন্ময় 
পুরুষ সদ! জাগ্রত আছেন ইহাই কি প্রকৃত সত্য নহে? 

আমরা আরও অগ্রসর হইতে পারি। আমরা ঘাহাকে অবচেতন। বলি তাহ। 
আমাদের বাহ মনশ্চেতনা হইতে স্বরূপতঃ পৃথক কিছু নয়, তবে তাহা জাগ্রত 
চেতনার নিয়ে থাকিয়া তাহার অজ্ঞাতে কাজ করে, যদিও হয়ত তাহার ব্যাপ্ধি 
ও গভীরতা আরও বেশী । কিন্ত অধিচেতন! এ সমস্তের সীম বহুগুণে অতিক্রম 
করিয়া যায়। কেবল যে তাহার উৎকর্ষ ও সামর্থ্য অনেক বেশী তাহা নয়। 
পরস্ত আমর! মনশ্চেতনা বলিয়! যে জাগ্রত অবস্থাকে জানি তাহ' হইতে এ 
চেতনা অন্তরূপ। স্কতরাং একথ। বল। যাইতে পারে যে আমাদের মধ্যে যেমন 
অবচেতন আছে তেমনি আতিচেতনাও আছে অথব। সচেতন বৃত্তি সমূহের 
একটা পর্ধ্যায় বা পরম্পর! আছে, এবং চৈতন্যের এমন একটা স্তর আছে যাহ! 
আমরা যাহাকে মন বলি তাহার অনেক উর্ধে অবস্থিত। আমাদের অধিচেতন- 
গত সত্তা মনের উপর উঠিয়া অতিচেতনায় পৌছিতে পারে, তেমনি তাহ! মনের 
নীচে অবস্থিত অবচেতনার মধ্যেও কি ডুব দিতে পারে না? জগতে এবং 
আমাদের মধ্যে অবমানস বা মন অপেক্ষা তেমন নিম্নতর ভূমি কি নাই, 
যাহাকে প্রাণচেতন। এবং দেহচেতনা বলিতে পারি? যদি তাহা হয় তাহ! 
হইলে আমরা বলিতে পারি যে উত্ভিৰ ও ধাভুব মধ্যে এমন শক্তি আছে যাহার 
নাম চেতনা দেওয়া যাইতে পারে, যদিও তাহা পশ্ড ও মান্ষের মধো যে চেতনা 
দেখিতে পাই এবং যাহাকে মাত্র আমর। চেতন বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যন্ত, 
সেরূপ চেতনা নহে। 

বস্তুতঃ ইহ! শুধু সম্ভব নহে, নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে দেখিতে পাইৰ থে 
ইহা নিশ্চিত। আমাদের মধ্যে যে এইরূপ এক প্রাণচেতনা আছে তাহা 
শরীর মধ্যস্থ কোষগুলির (99119 ) ক্রিয়াতেও দেখা যায়! আমাদের মধ্যে যে 
সমস্ত স্বয়ংক্রিয় দৈহিক যন্ত্র (যেমন হাদযন্ত্র বা পরিপাকষন্ত্র) আছে যেখানে 
মনের অগোচরে উদ্দেশ্মূলক ভাবের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তথায় দেখা যায় যে 
কোন বস্তুকে দেহযস্ত্র আত্মসাৎ করিয়া! লইতেছে, কোন বস্ত্কে বহিষ্কত করিয়া 
দিতেছে সেখানে আমরা এই প্রাণচেতনাকে লক্ষ্য করিতে পারি। পশুর মধ্যে 
এ চেতনার গ্রভাব আরও বেশী। উত্ভি? জগতেও ইহা! দেখ। যায় বোধি দ্বারা। 
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যাহার সত্য একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক খাটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদিগকে 
দেখাইয়াছেন,_উত্ভিদ জগতের সেই সমস্ত আকুষ্চন ও প্রসারণ, সখ ও দুঃখ, 
নিত্রা এবং জাগরণ এবং প্রাণম্পন্ধনের আরও অনেক বিচিত্র রহস্যে মূলে 
চেতন! রহিয়াছে যদিও আমরা যতদূর দেখিতে পাই তাহা মানস চেতনা নহে। 
তাহা হইলে মনের নীচে প্রাণ চেতনার পরিচয় পাওয়া! গেল যেখানে প্রতিক্রিয়া 
যেন ঠিক মনেরই মত অথচ একদিকে যেমন অতিচেতনা অন্য দিকে তেমনি 
প্রাণচেতনা এ উভয়ের অভিজ্ঞতা, গঠন বা প্রকাশধারা, মানস চেতনা 
হইতে ভিন্ন। 

উত্ভিদ জগতে পশ্তর প্রাণলীলার নিয়তর অভিব্যক্তিতে আমরা যাহাকে 
চৈতন্ত বলিতেছি তাহা! ত দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু উদ্ভিদেই কি উহা শেষ 
হইয়া গিয়াছে? যদি তাই হয়, তবে আমাদিগকে খ্রীকাঁর করিতে হয়, জড় 
হইতে বিজাতীয় কোন শক্তি, প্রাণ ও চৈতন্তরূপে জগতে প্রবিষ্ট হইয়৷ জড়কে 
অধিকার করিয়াছে _হয় ত বা অন্ত কোন জগৎ* হইতে আসিয়া। নৈলে 
জড়ের মধ্যে ইহার]! কোথা হইতে আমিল? প্রাচীনেরা এরূপ অন্ত জগতের 
অপ্তিত্বের কথ। বিশ্বাস করিতেন, যাহা হয়ত এজগতে প্রাণ ও চেতনাকে ধারণ 
করিয়া আছে, এমন কি হয়ত নিজের চাপে ইহার্দিগকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, 
কিন্তু এখানে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়! প্রাণ ও চেতনাকে স্থ্টি করিয়াছে ইহ! সত্য হইতে 
পারে ন।, কারণ জড়ের মধ্যে যাহা সংবুত হইয়া নাই, জড় হইতে তাহার বিবৃতি 
বা প্রকাশ কখনও সম্ভব হইতে পারে ন। | 

কিন্ত আমরা যাহাকে নিছক জড় বলিয়া মনে করি নেখানে আসিয়! প্রাণ 
ও চেতনার ধার] হঠাৎ থামিয়। গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও চিন্তা অধুনা যে স্তরে আনিয়াছে তাহাতে যেন 
মনে হয় ষে ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতি নিশ্প্রাণ পদার্থের মধ্যেও প্রাণের অস্পষ্ট আরম্ 
এবং হয়ত চেতনার এক প্রকার শিস্পন্দ ও নিরুদধ আভাস দেখা যাইতেছে, 





সং * গকটা অদ্ভুত মতবাদ অধুন! প্রচলিত হইয়াছে বে যে লোকান্র হ্ইতে নয় পরন্ত খ্রসাস্তর 
হইতে প্রাণ এ পৃথধবীতে আসিয়াছে। চিঞ্।শীল দার্শনিকের নিকট ইহ1 কোন মীমাংসা 
নহে। আদল প্রশ্ন এই আদ জড়ের মধ্যে প্রাণ কি করিয়। আদিল? প্রশ্ন এই নয় থে 
কোন বিশেষ গ্রহে ইহা সঞ্চারিত হইল কি করিয়। 


১০২ দিব্য জীবন বার্ত। 


অথবা অন্ততঃপক্ষে যাহ! আমাদের মধ্যে চৈতন্তর্ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার 
মূল উপাদান যেন সেখানে আছে। তফাৎ এই যে যাহাকে প্রাণ চেতনা 
বলিয়াছি তাহা উত্ভিদের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারি কিন্ত 
জড়ের মধ্যে চৈতন্য নিম্পন্দ অবস্থায় থাকাতে তাহা বুঝা বা কল্পনা কর! 
বস্ততই কঠিন। আর আমরা মনে করি যাহা বুঝা বা কল্পনা করা শক্ত তাহা 
অস্বীকার করিবার অধিকার আমাদের আছে। তথাপি যে চেতনাকে আমরা 
অনুসরণ করিয়! উদ্ভিদ জগতের এমন গহনে পৌছিয়াছি সেখানেই উহা শেষ 
হইয়া গিম্া প্রকৃতিতে হঠাৎ একটা ফাক পড়িয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
বিশ্বব্যাপারের অন্ত সকল ঘটনার মধ্যে যদি একটা ধারাকে দেখিতে পাই 
ও স্বীকার করি, এবং শুধু এক ক্ষেত্রে যদি তাহার চিহু অপরের তুলনায় বেশী 
আবৃত বা গোপন থাকে ইহা দেখা যায় তবে সেখানেও সে ধার! ছেদ 
হয় নাই ইহা দাবি করিবার অধিকার আমাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তির আছে। 
এবং যদি মনে করি মেরূপ ভাবের ধার! ছেদ হয় নাই তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে 
পৌছি ধে জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া আছে তাহার সর্বত্রই টচতন্ 
বিদ্যমান আছে। তাহ। হইলে সকল শক্তি ব! রূপের মধ্যে চেতন বা! অতিচেতন 
কোন পুরুষ যদি বাস নাও করেন তবুও সকলের মধ্যে যে এক চেতন শক্তি 
আছে যাহা! দ্বারা তাহাদের বহিরঙ্গ অংশসকলও প্রত্যক্ষ ব| পরোক্ষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়। 

এইভাবে দেখিতে গেলে চৈতন্ত শবেের সাধারণ অর্থ আমাদের বদলইয়। 
লইতে হয়। তখন ইহ। আর মনশ্চেতনার সমার্থবাচক থাকে না, কিন্তু সতের 
জ্ঞানময়ী শক্তি হইয়৷ দাড়ায়, মনশ্চেতনা তখন তাহার মধা পর্ব মাত্র। 
মনশ্চেতনার নীচে নামিয়৷ ইহাই জীবন ও জড়ের ক্রিয়া ও গতিতে পরিণত 
হয় তখন আমরা তাহাকে অবচেতনা বলি। আবার ইহাই উর্ধে উঠিয়া 
অতিমানস হ্ইয়! াড়ায় যাহা আমাদের কাছে অতিচেতন। কিন্ত এ সকল 
অবস্থায় একই চৈতন্ত নান! ক্নপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। চিতের ভারতীয় ধারণ। 
ইহাই এবং ইহাই শক্তিরপে জগৎ সকল স্থষ্টি করিয়াছে। মূলতঃ ইহ। সেই 
অদ্বয্ন তত্ব যাহার কথা জড় বিজ্ঞান অন্তদিক হইতে দেখিয়া বলিয়াছে_-মন ও 
জড় পৃথক শক্তি নয়, পরস্ত মন জড় হইতে আসিয়াছে বা তাহার পরিণতি । 


চিৎশক্তি ১০৩ 


গভীরতম অন্ৃভূতি হইতেই ভারতীয় চিন্তাধারা বলিয়াছে যে জড় ও মন এ 
উভয়ই সংস্বরূপের এক চেতন শক্তির বিভিন্নকূপ ব! বিভিন্ন পর্ব মাত্র। 

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠিবে যে এইভাবে যে শক্তির কথা বলা হইল তাহা যে 
সচেতন একথা বলার কি অধিকার আছে? চেতনা থাকিলেই তাহা আমাদের 
মানসিক জ্ঞানের যে আকারে দেখিতে আমরা অভ্যস্ত সে ভাবের ৭1 হইলেও, 
কতকট! বুদ্ধি কতকটা অভিপ্রায় বা উদ্দেস্ট মূলক প্রবৃত্তি কতকটা আত্ম জ্ঞান 
তাহাতে থাকিবে উহা! বুঝা যায়। কিন্তু এদিক দিয়াও দেখিলেও সার্বভৌম 
সচেতন শক্তির খণ্ডন অপেক্ষা সমর্থনের কারণই আমর] বেশী দেখিতে পাইব। 
উদাহরণ স্বরূপ আমরা পশুর মধ্যে পূর্ণভাবে উদ্দেশ্ঠমূলক প্রবৃত্তি এবং বৈজ্ঞানিকের 
মত অতি সুক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাই, যাহা সেই পণ্তর মানসিক সাম্যের অনেক 
উপরে এবং যাহ! লাভ করিতে মানুষের পক্ষেও দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার 
প্রয়োজন হয়, এমন কি সে শক্তি লাভ হইলেও পশুর মত অভ্রান্ত ক্ষিপ্রতার 
সহিত তাহ! ব্যবহার করিতে মানুষ পারে ন।। এইক্সপ সাধ'রণ ব্যাপার হইতে 
প্রমাণিত হয় যে পশ্ড ও কীটের মধ্যে এমন এক চিৎ্শক্তির ক্রির্| চলিতেছে 
যাহা এযাবৎ পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যে উচ্চতম মন£শক্তির বিকাশ হ্ইয়াছে 
তাহা হইতে, অধিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়, যাহা স্বীয় অভিপ্রায় ও লক্ষ্য, তাহাতে 
পৌছাইবার উপায় এবং তাহার পারিপান্থিক অবস্থা সকল সম্বন্ধে অধিকতর 
জ্ঞান সম্পন্ন। তেমনি জড় প্রর্কতিরও সকল ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন এক পরাবুদ্ধির 
খেলা দেখা যায়, যে বুদ্ধি নিজের ক্রিয়া প্রণালীর মধ্যে গ্রপ্ত হইয়া! আছে 
প্বগুণৈনিগৃঢ়াগ। 

জগতে এই উদ্দেশ্ঠমূলক ক্রিয়া, বুদ্ধির খেলা, নির্বাচন করিবার. শক্তি, খুঁজিয়া 
দেখা এবং নিজেকে নৃতন অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিবার ক্ষমতা প্রভৃতি 
ইহাদের মূলে অবস্থিত সম্চতন শক্তির পরিচয় দেমু বটে [স্ব তাহার সচেতন- 
তার বিরুদ্ধে এক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; প্রকুতির ক্রিয়ার মধ্যে বন্ুল 
পরিমাণে আমরা যাহাকে অপচয় বলি তাহ! দেখিতে পাই, শক্তি সচেতন হইলে 
এ অপচয় কেন? কন্ত এ আপত্তি মান্যের বৃদ্ধির সক্কীর্ণতা হইতে জাত। 
নিজ প্রয়োজনের সন্কীর্ণ-সীমার মধ্যে কার্ধাকরী তাহার নিজ্দের বিশিষ্ট বিচার 
বুদ্ধি সে বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার উপরেও আরোপ করিতে চায় । আমর! প্রকৃতির 


১৩৪ দিব্য জীবন বার্তী 


উদ্দেস্টের অংশ মাত্র দেখিতে পাই এবং সেই অংশের সঙ্গে যাহ। মিলে ন। 
তাহাঁকেই অপচয় বলি। মান্থষের কাজের মধ্যেও যাহা অপচয় বলিয়া মনে 
হয় তাহা প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে দেখিতে পাই, অবস্ত সে সমস্ত তাহার 
ব্যক্তিগত দিক হইতে দেখিলে অপচয় বলিয়৷ মনে হইলেও বৃহত্তর এবং সার্বজনীন 
ক্ষেত্রে তাহাদের যখেষ্ট মূল্য আছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। 
প্রকৃতির উদ্দেশ্টের যে দিকট! আমর! ধরিতে পারি সেখানে দেখা যায় যে অপচয় 
সত্বেও অথব! বস্তুতঃ আপাত-প্রতীয়মান অপচয়ের সাহায্যেই প্রকৃতি তাহার 
কাধ্য নিপুণভাবেই পিদ্ধ করিতেছে । যে দিকটা আমরা এখনও ধরিতে পারি 
নাই সেই অবশিষ্ট অংশের জন্য প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি। 

অপচয়ের কথা বাদ দিলে পশু উদ্ভিদ এবং জড়ে চৈতন্তস্থচক বিশ্বশক্তির 
নান। ক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট না হইয়া পারে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্টের ব। যাহাকে অন্ধ প্রবণতা বলিয়া মনে হয় সেই দিকে 
অগ্রর হইবার সংবেগ এবং নিপুণ পরিচালনা এবং শীগ্র বা বিলম্বে লক্ষ্যে 
আসিয়! পৌছান সর্বদাই দেখ। যায়। যতদিন পর্যন্ত জড় বৈজ্ঞানিক মনের 
আগ্ন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল ততদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধি হইতেই বুদ্ধি জাত হইয়াছে 
ইহ অস্বীকার করিবার ষে প্রবৃত্তি ছিল তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্ত বর্তমানে 
যর্দি কেহ মনে করে মান্বষের চৈতগ্ত বুদ্ধি ব৷ প্রভৃত্বের শক্তি যাহার মধ্যে 
চৈতন্ত কোনরূপেই বর্তমান ছিল না সেইরূপ অপ্রবুদ্ধ অচেতন জড়ের এক অন্ধ 
প্রব্গ হইতে আসিয়াছে তবে তাহা! অতীত যুগের এক হেয়ালির মতই বোধ 
হুয়। মানুষের চেতন প্রকৃতির চেতনার একরূপ ছাড়া অন্ত কিছু হইতে পারে 
না। চৈতন্য অন্তরূপের আড়ালে মনের নীচে সংবৃত হইয়া! ছিল, এখন মনরূপে 
প্রকাশ হইয়াছে, মনের উপরে দিব্যতব রূপায়নের ক্ষেত্রে তাহা উন্নীত হইবে । 
কারণ যে শক্তি বিশ্বস্থষ্টি করিয়াছে তাহ1 চিন্ময়ী, ইহার মধ্যে যে সং-ম্বরূপের 
আত্ম-গ্রকাশ হইতেছে তিনি চিন্ময় পুরুষ। এ-কূপের জগতে তাহার মধ্যে 
যাহা সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছে তাহার প্রকাশ হওয়াই এ স্বপ্্ির একমাত্র তাৎ্পর্ধ্য, 
কেবল ইহাই যুক্তি-সম্মত ধারণ বলিয়। বুদ্ধিকে স্বীকার করিতে হয়। 


শপ পিজা | সপ সপ এই 


একাদশ অধ্যার 
আনন্দ ব্রঙ্গা_সমস্য। 


কেই ব৷ বাঁচিতে ব৷ নিঃশ্বাস নিতে পারিত যদি এই আনন্দ 
আকাশ হইয়া! আমাদিগকে ঘিরিয়! না থাকিত ? 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২1৭) 

আনন্দ হইতে সর্ধভূত জন্মিয়াছে, আনন্দেই বাচিয়া আছে 

এবং পরিণতি লাভ করিতেছে এবং আনন্দেই তাহার! ফিরিয়। 

যাইবে । তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।৬) 


কিন্তু, সৎম্বরূপ ব্রহ্মই বিশ্বের আদি ও অন্ত, তাহার মধ্যেই সর্ধবপদার্থ অবস্থিত 
এবং সেই ব্রন্মের স্ত। হইতে যাহাকে পৃথক করা যায় না এমন এক আহ্ম- 
সংবিৎ তাহাতে অনুন্থ্যত থাকিয়া নিজের মধ্য হইতে যে চিন্ময়ীশক্তি বিকীর্ণ 
করিতেছে তাহ! হইতে শক্তির বহুরূপ ও জগতের নানা €বচিত্র্য স্থষ্টি হইতেছে, 
একথা স্বীকার করিলেও, এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই “যাহার কোন 
প্রয়োজন কোন কামনা নাই, পূর্ণ, অনন্ত, চরমতত্ব ম্বরূপ, সেই ব্রহ্ম আদৌ 
কেন তাহার চিৎ শক্তিকে এরূপে বিকীর্ণ করিয়া তাহার নিজের মধ্যে এন্সপ 
জগৎ সমূহ স্থপ্টি করিলেন ?” তাহার নিজ প্রকৃতির শক্তি দ্বারা বা তাহার 
নিজের মধ্যে গতি ও রূপ গ্রহণের যে সম্ভাবনা ছিল তাহ দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া ব্রহ্ম জগৎ স্থছি করিতে বাধ্য হইয়াছেন এ সমাধান আমরা গ্রহণ করি 
নাই। সম্ভাবন। ষে আছে তাহা সত্য কিন্তু ব্রদ্ম তাহ দ্বারা সীমিত, বদ্ধ বা 
নিয়ন্ত্রিত হন না, তিনি নিত্য মুক্ত । গতি বা নিত্যস্থিতিতে অবস্থান, রূপের 
মধ্যে নিজেকে রূপায়ন অথবা রূপের সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয় 
রাখিবার শক্তি যদ্দি তাহাতে থাকে, তাহা! হইলে গতি ও স্পন্দ বা এইবূপ ন্যষ্টির 
একমাত্র কারণ হইতে পারে তাহার আনন্দ। 

৯৪ 


১৭৬ দিব্য জীবন বার্তা 


অনাদি শাশ্বত এই চরম সতত! বৈদাস্তিকেরা যে কেবলমাত্র সত্বারূপে অথবা 
যাহার চৈতন্ত স্থলশক্তির আঁকার ধারণ করে এমন এক চিন্ময় তত্ব রূপে মাত্র 
যে দেখিয়াছেন তাহা! নহে, পরস্থ তাহারা ইহাকে এমন চিন্ময় সতারূপে অনুভব 
করিয়াছেন আনন্দই যে সত্ত/ ও চৈতত্ডের ম্বরূপ। যেমন সে পরম তত্ব অসং 
ব1 কেবল শৃন্ত অথবা নিশ্চেতনার অন্ধ রাব্বি নহে, যেমন তাহাতে শক্তির 
কোন কু বা ন্যুনতা নাই - কেননা, তাহা হইলে তাহাকে পরম তন্ব বলা 
যায় না--তেমনি তাহাতে আনন্দের অভাব অথবা! ছুঃখ থাকিতে গারে না। 
পরম চিন্ময় সত্ত! অনন্ত অপরিসীম আনন্দময়, চিন্ময় সত্তা এবং আনন্দ একই 
তত্বের ছুই প্রকার বাক্যে প্রকাশ পদ্ধতি মাত্র; ন্মসীমতা, আনন্ত্য, চরমতত্ব 
শুদ্ধানন্দময়। এমন কি আমাদের প্রারুত মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিতে 
পাই যে যেখানেই সীমা, সক্কৌচ বা বাধা সেইখানেই অতৃপ্তি বা নিরানন্দ__ 
যাহা অবরুদ্ধ আছে তাহা মুক্ত করিষা, সীমাকে অতিক্রম করিপা, বাঁধাকে জগ 
বরিয়াই আমাদের তৃপ্থি। ইহার কারণ আমাদেব আদি ব! স্বরূপ সতাথ 
আম্‌রা অপরিসীম ও অনন্ত আত্মসংবিৎ বা আম্মশক্তির পূর্ণ অধিকারী এবং 
সে অবস্থা লাভের অন্য নাম আত্মানন্দে বিভোর হওয়া । তাই ব্যবহারিক 
জীবনের মধ্যেও যখন ব৷ যতটুকু আত্মজ্ঞানের সংস্পর্শ বা আভাস পাই তখন 
বা ততটা পাই তৃপ্তির সন্ধান বা আনন্দের সংস্পর্শ । 

ব্রন্মের এই আত্মানন্দ তাহার নিব্বিশেষ নিশ্চল আত্মসত্তার মধ্যে আবদ্ধ 
নহে। যেমন তাহার শক্তির অনন্তরূপ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার 
সামর্থ্য আছে, তেমনি তাহার আত্মানন্দও অনন্ত জগতের মধ্যে অনন্ত গতি 
অনস্ত পরিবর্তন অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিদ্না' অনন্ত সমুল্ল/সরূপে প্রকাশিত 
হইতে পারে। বিশ্বব্যাপিনী হৃষ্টিলীলর উদ্দেখট আন্মানন্দের এই অনস্ত গতি 
ও ৈচিত্ত্যের প্রকাশ ও সম্ভোগ । 

অন্ত ভাষায় বলা চলে মে সচ্চিদানন্দ এক অখগুত্রয়ী যাহার ঠচতন্ে 
স্বভাবতঃ অনস্ত-বৈচিত্রয-পূর্ণ রূপ ও স্থষ্টি্ বা আত্মরূপারনের অনন্ত সামর্থা এবং 
এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে আনন্দরূপে অনন্তভাবে ভোগ করিবার সামর্থ্য 
যুগপৎ বর্তমান আছে। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা লমস্তই তাহার সত্ায় 
সতাবান, তাহার চৈতন্যে ও শক্তিতে চিন্ময় ও শক্তিময় এবং তাহার আনন্দে 


আনন্দ ব্রহ্ম_-সমশ্তা ১০৭ 


আনন্দমর । যেমন আমর দেখিয়াছি যে বিশ্বের সমস্ত পরিবত্তনশীল বূপবৈচিত্রা 
এক অরূপ ও অপরিবর্তনীয় সত্তার বা এক অনন্ত শক্তির সান্তরূপে আত্মরূপায়ন 
তেমনি আমর! দেখিতে পাইব যে সর্ধ্ব পদার্থ নান। বিচিত্ররূপ, সর্বগ্ত একরস 
এক আত্মনন্দবেরই আত্মপ্রকাশ । যেমন যাহা কিছু আছে তাহাতে চেতন- 
নন্তার অধিষ্ঠান রহিয়াছে এবং সেই সন্ত আছে বলিয়াই তাহা! আছে, তদ্তরপ 
যাহ! কিছু আছে তাহাতে সন্তাব মানন্দ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেই অধিষ্ঠানের 
ফলেই তাহ। বর্তমান আছে। 

বিশ্ব সৃষ্টির মূল সম্বন্ধে বৈদান্তিকের এই মতবাদের কথ। বলিতে গেলেই 
টহাঁর বিরুদ্ধে হাদয়ান্ুভব £বং ইন্দ্রিয়ম্পশে যে বেদনা (100) দেখ। দের 
এবং নৈতিক ক্ষেত্রে অনর্থ, অধর্শ ব| পাপ (০৮1) বলিয়া! যাহা অভিহিত করা 
হয় এই দুইটা প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মানুষের মনে জাগিয়া উঠে। জ্গংকে 
সঙ্চিদরানন্দের অভিব্যক্তি বল| হইদাছে, ইহ। শুধু সচ্চিতের ব| চিন্সর সত্তার 
অভিব্যক্তি হয়ত সহজে স্বীকার করা যাইত কিন্তু যখন বলা হয় যে ইহ অনন্ত 
আল্মানন্দমময় সন্তারও অভিব্যক্তি তখন শোক, ব্াথ।, দুঃখ কিরূপে আসিল? 
এই জগৎকে আনন্দ নিকেতন রূপে ত আমর! দেখিতেছি না বরং মনে হইতেছে 
থে ইহা এবস্ত ছুখমব | কিন্তু বস্ততঃ জগৎ যে ছুঃখালয় ইহা অতিশয়োকতি, 
মামাদের দুষ্টিভঙ্গীর দোষে আমরা এরূপ দেখি। বদি আমর। হৃদয়াবেগ দ্বারা 
চালিত ন। হইয়! নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়! দেখি তবে ব্যক্তিগত জীবনে 
কোথাও ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ হইলেও, মানবগ্জীবনে সখের সমট্টি হুঃখের 
নমষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশী দেখ। যাইবে__বুষিব বে সনি বা নিক্ষিয় ভাবে। 
দ্লীবনের বহির্ভাগে অথব। অন্তরে বিয়া থাকিবার একটা আনন্দ মানুষের 
পক্ষে স্বাভাবিক । সাময়িক বিপর্ধ্য়রূপে ছুঃখ কখন কখন তাহাকে অভিভূত 
করে বা ঢাকিয়া রাখে মাত্র। ছুঃখের পরিমাণ অল্প হইলেও সুখের বৃহত্তর 
পরিমাণ অপেক্ষা তাহা! আমাদের নিকট তীব্রতর মনে হর, কারণ সুখ 
স্বাভাবিক বলিয়াই জামর! তাহা মনে রাখি না, এমন কি তাহা লক্ষ্যই 
করি না, কেবল যখন তাহ! উল্লাসের বা হর্ষের একটা ঢেউরূপে আসিয়। 
আমাদিগকে উদ্বোধিত করে তখনই আমরা তাহাকে স্থখ নামে অভিহিত করি 
এবং তাহা পাইতে চাই ; য়ে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি কোন ঘটন1 বা বিশেষ কোন 


১০৮ দিব্য জীবন বার্ত। 


কারণে জাত নয় অথচ যাহ] সর্বদা বর্তমান আছে তাহাকে আমরা সুখ বা 
ছুঃখ কোন নাম দিই না, তাহাকে একটা নিরপেক্ষ অবস্থ। মাত্র 'ভাবি। কিন্ত 
ইহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একটা মুল্যবান পদার্থ, কারণ ইহা না 
থাকিলে বীচিয্ব। থাঁকিবার ব। আত্মরক্ষার এমন সার্বজনীন প্রবল সহজাত 
সংস্কার থাকিত না; স্বাভাবিক বলিয়া, উহা! চাহিতে হয় না বলিয়! প্রকৃত 
স্থখ ছুঃখের লাভ ক্ষতির হিসাবের খাতায় উহাকে আমরা জমা করি না; 
সে খাতায় আমরা লাভের ঘরে শুধু তীব্র স্থখের এবং ক্ষতির ঘরে অস্বস্তি ও 
ছুঃখের সমস্ত অঙ্ক বসাই। আমাদের সত্তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং 
স্বাভাবিক ভাবে আমর] যাহ। চাই তাহার বিরোধী মনে করি বলিষাই দুঃখ 
আমাদের নিকট এত তীব্র হইয়া উঠে। মনে হয় ইহা যেন আমাদের সত্তার 
অবমাননা, আমরা যাহ1 আছি বা যাহ হইতে চাই তাহার উপর যেন ইহা একট! 
বহিরাক্রমণ একটা অত্যাচার । 

কিন্ত তথাপি ছুঃখ অস্বাভাবিক হউক বা তাহার পরিমাণে যতই ইতর 
বিশেষ থাকুক, তাহাতে যে দার্শনিক সমস্তা উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা হয় ন!। 
কম বেশী হউক, ছুঃখ আসাটাই সমন্তা। সকলই যদি সচ্চিদানন্দ হয়, তবে 
দুঃখ ও ব্যথার অস্তিত্ব সম্ভব হইল কি করিয়া? এইত আসল সমন্তা, ইহার 
সহিত ঈশ্বর প্রাকৃত জগতের বাহিরে অবস্থিত বিশেষ ব্যক্তিপুরুষ (০:৮- 
00807010080] 0০8) এই মিথ্যা ধারণার যোগ করিয়া দেওয়াতে 
একট নৈতিক সমন্ত/র স্থষ্টি হইর়াছে, তাহাতে প্রকৃত সমস্তা আরও ঘনীভূত 
হইয়াছে। 

এই ভাবে তর্ক করা যায় “সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর বা চিন্ময় পুরুষই ত জগবনষ্টা। 
তিনি যে জগতে জীবকে এত ছুর্গতি ভোগ করাইতেছেন, যেখানে ছুঃখ 
এবং অনর্থকে (৪৬21) স্থান দিয়াছেন, এমন জগৎ গড়িলেন কি করিয়া? ঈশ্বর 
সর্ববমঙ্গলময় হুইলে দুঃখ এবং অনর্থ কে হপ্টি করিল? দুঃখ জীবকে পরীক্ষা 
করিবার জন্ত হই হইয়াছে বলিলে নৈতিক বা ধর্শের সমস্তা মিটে না। কারণ 
তাহা হইলে বলিতে হয় ঈশ্বর হয় অনৈতিক অধাশ্থিক, নয় তাহার মধ্যে ধর্মমবোধ 
জাগে নাই, হয়ত জগৎ গড়িবার পক্ষে নিপুণ কারিগর অথবা চতুর মনম্তত্ববিদ 
হইতে পারেন, কিন্তু ষে প্রেম ও মঙ্গলমযনকে আমর! ঈশ্বররূপে পৃজা করিতে 
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পারি তাহা নহেন। কেবল শক্তিশালী বলিয়। হয় বাধ্য হইয়া, না হয় তাহার 
খেয়ালকে খুশি রাখিতে তাহার বিধান মানিয়া চলি। কারণ পরীক্ষা করিবার 
জন্ত যে পীড়ন ও ছুঃখ দিবার কৌশল বাহির করিয়াছে তাহাকে হয় স্বেচ্ছায় 
নিষ্ঠুর হইয়াছেন স্বীকার করিয়া অথবা ধর্ম্মাধন্মবোধ নাই বলিয়া! দোষী সাব্যন্ত 
করিতে হয়। অথবা! যদি ধর্মবোধ কিছু থাকেও, তবে তাহা তাহার সৃষ্ট জীবের 
উচ্চতম স্বাভাবিক ধর্্মবোধ অপেক্ষা হীনতর | ধর্মবোধের এ সমস্তা এড়াইতে 
গিরা যদি বলি অধর্শের অবশ্থন্তাবী ফল এবং ম্বাভাবিক শাস্তিরপে ছুঃখ 
আসিয়াছে তাহাঁতও জীবনের সকল ব্যাপারের সঙ্গত অর্থ মিলে ন|। 
ব্যাখ্যার জন্য যে মতে পূর্ববজন্মে অন্যদেহে বে পাপ করিয়াছে তাহার জন 
এ জীবনে জীব ছুঃখ পাইতেছে সেই জল্সান্তর এবং কম্নফল বাদ স্বীকার 
করিতে হয়; কিন্ত তাহাতেও ধর্শবোধের মূল সমন্তা থাকিয়া! যায়; এই যে 
অধন্ম যাহার ফলে জীবকে দুঃখ তাপ ভোগ করিতে হয় তাহ! কে, কোথ। 
হইতে, কেন স্থ্টি করিল সে প্রশ্ন রহিয়া যায়। দেখিতে পাইতেছি যে 
অধন্ম বা অনর্থ বস্ততঃ একটা মানসিক ব্যাধি ব। অজ্ঞানের ফল। কে এই 
মানসিক ব্যাধি বা অজ্জানকৃত কশ্মের সঙ্গে এমন ভীষণ, সময়ে সময়ে অতিভীষণ 
প্রতিক্রির্ী, এমন যন্ত্রণা ও প্রগীড়নের অপরিহার্য সম্বন্ধ বন্ধন করিল-_-এরূপ 
কঠোর বিধান স্থষ্টি করিল ? ধর্মবোধযুক্ত বিশেষ ব্যক্কিপুরুষরূপী কোন পরম- 
দেবতার সহিত কম্মের এমন নিষ্ঠুর বিধানকে খাঁপ খাওয়ান যায় না। সেইজন্য 
বুদ্ধের তীক্ষুবুদ্ধি স্বাধীন সর্ববণিয়ন্তা ঈশ্বরপুরুষের অস্তিস্ স্বীকার করে নাই। 
তিনি বলিয়াছেন সর্বববিধ পুরুষকল্পনা কন্মের অধীন এবং অবিষ্ঠা হইতে জাত। 
বস্ততঃ এই কঠোর প্রশ্ন উঠে যদি আমরা বিশ্ববহিভূ্ত এক ঈশ্বরপুরুষের 
(061:50188] 000 এর ) কল্পনা করি, ধিনি নিজে বিশ্বরূপ নহেন; যিনি 
ভাল মন্দ সুখ ছুঃখের বিধান তাহার স্থষ্ট জীবের জন্ত শুধু করিয়াছেন নিজে 
তাহাতে অপরামুষ্ট, যিনি বিশ্বের উর্ধে অবস্থিত থাকিয়া! ছুঃখহত এবং 
ংগ্রামরত বিশ্ববাসীকে সাক্ষীরূপে দেখিতেছেন এবং শাসন করিতেছেন অথবা 
নিজের ইচ্ছায় পরিচালন করিতেছেন ; কিন্বা নিজের ইচ্ছায় পরিচালন! ন' 
করিয়৷ নিষ্ঠুর বিধান দ্বার! জগ পরিচালিত হইতে দিতেছেন, নিজে তাহাতে 
কোন সাহাষ্য করিতেছেন না অথবা যে সাহায্যটুকু করিতেছেন তাহা অপ্রচুর,। 
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তবে তাহাকে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, ম্ঙগলময় বা প্রেমমর বল। চলেনা । ধর্াধশ্ম 
বোধ রক্ষা করিরা বিশ্ববহিভূতি ইশ্বরপুরষের কোন খারণা বা মতবাদ ছুঃখ 
এবং অধন্মের অথবা ছুঃখ এবং অধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্য। করিতে পারে না। 
যাহার। করিতে চেষ্া করে, তাহাদিগকে হয় কোন অযথোচিৎ কৌশল বাহির 
করিয়া! আসল প্রশ্ন এড়াইতে হয় অথবা পারশ্দেশীয় মানিথ নামক ধর্ম্মমত- 
প্রবর্তকের মতানুসারে পাপ ও পুণ্য, ঈশ্বব ও সয়তান এ উভর দ্বারা জগৎ 
স্ষ্ট বা পরিচালিত হইতেছে ইহা প্রকাশ্তভাবে ব। প্রকারান্তরে ব্বীকার 
কবিতে হয়, ষে স্বীকার করার অর্থ, তাহাব কাষ্য অথবা কাধ্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে থণ্ডিত করা। কিন্তু বেদাস্তের সচ্চিদানন্দ 
তেমন ঈশ্বর নহেন। বেদান্তের সচ্চিদানন্দ এক এবং অদ্বিতীয়, বিশ্বের সবই 
তিনি। যদি দুঃখ বা অনর্থ বলিয়া কিছু থাকে তবে যে জীবক্প তিনি 
নিজেকে রূপায়িত করিয়াছেন সেই জীবরূগী তিনিই তাহার ভোক্তা । এমত 
স্বীকার করিলে সমশ্যার রূপ পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যার। দুঃখ তাপ 
প্রভৃতি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্ৃতরাং নিজে তাহা হইতে মুক্ত 
অথচ এসমত্ত তাহাব সৃষ্ট জীবের জন্ত কিরূপে বিধান করিলেন -এ প্রশ্ন 
আর থাকে না। প্রশ্ন তখন অন্ত আকার ধারণ করে--যাহা আনন্দ নয় 
যাহা তাহার আত্মপ্ধরূপের একান্ত বিবোধী বলিঘ। বেধহয় তাহা অনন্ত অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দের মধ্যে দেখা দিল কিরূপে? 

এ মীমাংসার নৈতিক প্রশ্নের যে অর্দেক অংশের কোন উত্তর নাই তাহ 
কাটিয়া যায়। নিজে মুক্ত থাকিয়া অপরের প্রতি নিষ্ঠুরতা অখব। তাহাদের 
ছুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগের পর অনুশোচনা করা বা কাল গত হইয়া গেলে 
করুণাপর হওয়া এককথা, আর আমি ছাড়া আর কেহ যখন নাই তখন 
নিজেকে নিজে দুঃখ দিতেছি ইহা! অন্ত কথা । তবু ঠনতিক প্রশ্নটা একেবারে 
যায় না, তাহা মন্দীভূত ব। রূপান্তরিত হইয়। অন্য আকারে এই ভাবে 
উঠে। যিনি আনন্মময় তিনি-ত মঙ্গলময় এবং প্রেমময়৪ বটে, তাহ! হইলে 
অন্্থ এবং ছুঃখ কিন্ূপে তাহার মধ্যে থাকিতে পারে? কেননা তিনিষ্ত যন্ত্রের 
মৃত পর-তন্ত্র নহেন, তিনি স্বাধীন এবং চিন্ময় পুরুষ, দুঃখ এবং অনর্থকে 
দোষ . দেওয়ার এবং বজ্জন করিবার অধিকার তাহার নিশ্চই আছে। অবনত 
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আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে ঘে এভাবে কথাটা তুলিবার মধ্যে একটা 
ভুল আছে, যেহেতু আমর1 এখানে একাংশে অবস্থিত একট৷ অবস্থার আরোপ 
করিতেছি সমগ্রের উপর । আনন্দময়ের ম্বরূপের মধ্যে যে ভাবে আমরা কল্যাণ 
এবং প্রেমের ধারণা করিয়াছি তাহা আমাদের ভেদ ও ছেত বুদ্ধি হইতে 
জাত। জীবে জীবে পরস্পরের ভিতর যে সম্বন্ধ আমর দেখিতে পাই তাহাই 
আমরা যিনি সকলের মধ্যে একরূপে বর্তম।ন তাহাতে আরোপ করিতেছি । 
ভেদের মধ্যে অভেদ্দ এই তত্বের উপর দীড়াইয়া আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে 
হইবে এ সমন্তাটা কিরকম দেখা দেয় এবং কিরকমে মূল স্বরূপে ইহার 
মীমাংসা হয়; কেবল তখনই এ সমস্যার ইতরাংশ সব ও তাহাদের পরিণতির 
বিষ_যেমন ভেদ ও দ্বৈত বোধের ভিত্তিতে স্থাপিত এক বের সঙ্গে অন্তজীবের 
সন্বন্ধ--বিচার ও মীম্মাংসা করিতে পারিব। 


কেবলমাত্র মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বা মানুষের সমস্যার মধ্য দিয় না দেখিয়া যদি 
আমর! সমগ্রের দিক হইতে দেখি তবে দেখিব যে সে জগতে আমরা বাস করি 
তাহ! নৈতিক জগৎ নহে। সমস্ত প্রকৃতির উপর তাহার নৈতিক বা ধশ্ম বোধ 
চাপাইতে গিয়। মানুষ নিজের জেদের শে নিজেই বিভ্রান্ত হইয়াছে । মাস 
নিজের যেক্ষুত্র অহং বোধে অভ্যস্ত তাহারই প্রতিবিহ্গ সে নর্ধবআ দেখিতে পায়, 
মানবীয় যে সংস্কার তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহার দ্বারা তাহার মনগড়া 
মানদণ্তের সাহায্যে মে সব কিছুকে বিচার করিতে বসে, ইহার ফলে সত্য- 
জ্ঞান বা পূর্ণদৃষ্ি লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে না। জড় প্রকৃতির মধ্যে নৈতিক 
বোধ নাই, তাহার মধ্যে যে নিয়মের খেল! চলে, তাহ! অভ্যাসের সমাহার, 
সেখানে ভাল মন্দের বিচার নাই। সেখানে সেই শাক্ত নব কিছুকে স্থা্ট 
করে, শৃঙ্খলাবদ্ করে, রক্ষ। করে অথবা যাহা আছে তাহার অদল বদল 
করে অথবা ভাঙ্গিয়৷ দেয় কিন্তু সমস্তই পক্ষাপাতশূন্ত ভাবে করে, ভাল 
মন্দের কোন ধার ধারে না, প্রক্কৃতির মধ্যে যে গোপন ইচ্ছাশক্তি আছে, 
তাহা নিজ তৃপ্তির জন্য নিজেকে নিজে এইভাবে বূপাফ্িত করির। তোলে 
এবং ভাঙ্গিয়৷ দেয়। পশু জগতে বা প্রাণপ্রকৃতিতেও নৈতিক বুদ্ধি নাই, 
যদিও তাহাতে প্রগতির ফলে পরে যাহা উচ্চতর জীবের মধ্যে নৈতিক 
প্রবৃত্তিূপে দেখা দিবে তাহার স্কুল উপাদান প্রকাশ পাইতে থাকে । ঝড়ে 
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বৃক্ষাদি ভাঙ্গে বা আগুনে আমাদিগকে দধ্ধ করে বা যন্ত্রণা দেয় এজন্ত যেমন 
তাহাদিগকে আমর! দোষ দিই না, তেমনি বাঘ তাহার শিকার ধরিয়া খায় 
বলিয়া তাহাকে নিন্দা করিনা; অথবা ঝড় অগ্রি বা ব্যান্ত্রের মধ্যে যে 
চেতনশক্তি আছে তাহাও ইহাতে কোন দোষ দেখে না। নিন্দা করা 
এবং দোষ দেওয়া বিশেষতঃ নিজেকে নিন্দা করা বা দোষ দেওয়া হইতে 
নৈতিক বোধ আরম্ভ হয়। যখন আমরা অপরকে নিন্দা করি অথচ সে বিধান 
নিজের উপর প্রয়োগ করি না, তখন যে আমরা নৈতিক বিচার করি তাহ] নহে, 
তখন শুধু যাহ! আমাদিগকে আঘাত করে বা ছুঃখ দেয় তাহার প্রাতি আমাদের 
চিত্তের বিরাগকেই নৈতিক ব। ধর্্ান্ুশাসনের ভাষায় প্রকাশ করি। 

এই বিরাগ বা জুগুগ্না নিজে নৈতিকবোধ না হইলেও তাহার জনক। 
আপন ব্যক্তিসত্তার আনন্দকে নষ্ট করিতে চায় বলিয়াই বাঘ দেখিয়৷ হরিণের 
ভয় হয় অথবা আন্ধমকের প্রতি সবল প্রাণীর আক্রোশ জাগিয়া উঠে। 
গ্রগতির পথে মন যত অগ্রসর হয় তত ইহা মাজ্জিত হইয়া স্বণা, বিরাগ 
ও অনন্থমোদনের রূপ ধারণ করে-যাহা আমাদিগকে আঘাত করে বা 
অপকার করিতে চায় তাহাকে অনুমোদন করিনা, যাহা আমাদিগকে রক্ষ: 
করে বা তৃপ্তি দেয় তাহাকে অন্থুমোদন করি। এই অনুমোদন করা বা না 
কর। ক্রমে পরিণত হয়, প্রথমে নিদ্দের ও নিজের সমাজের পরে অপরের 
ব। অপরের সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণায়, অবশেষে আমরা সার্বজনীন 
ভাবে কল্যাণকে অন্থমোদন করি, অকল্যাণকে করিনা, কিন্তু এই ক্রম- 
পরিণতির বিভিন্নক্ষেত্রে মূল ভাব একই। মানুষ চায় আত্ম প্রকাশ, আত্ম- 
পরিণতি ; অন্ত ভাষায় সে চায় তাহার সত্তার সচেতনশক্তির খেলার ক্রমব্্ধমান 
প্রকাশ এবং তাহাই তাহার মূল আনন্দ । যাহা কিছু সেই আত্মপ্রকাশ আত্ম- 
পরিণতি ব! তজ্জন্ত তৃপ্থিকে আঘাত করে তাহাই তাহার কাছে অকল্যাণ পাঁপ, 
যাহা কিছু ইহার সহায়, অনুকূল ব। পোষক যাহা কিছু ইহাকে উপচিত বা 
মহিমামগ্ডিত করে তাহাই তাহার কাছে কল্যাণ বা! পৃণ্য। কেবল তাহার 
আত্ম-পরিণতির ধারণা বদলায়, তাহ! ক্রমশঃ মহ্ত্বর ও উদারতর হইয়া উঠে, 
আপনার ব্যক্তিত্বের সক্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়৷ অপরকে এবং অবশেষে সমগ্র বিশ্বকে 


আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে চায়। 


আনন্দ ব্রহ্ধ- সমস্থ ১১৩ 


স্তরাং নৈতিকবোধ ক্রমপরিণতির একটা বিশেষ স্তরে দেখ! দেয়। কিন্ত 
সকল স্তরের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আত্মরূপায়নের একটা সংবেগ অনুস্থাত 
রহিয়াছে । পরিণতির ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এ সংবেগকে নৈতিকবোধবিবন্ধিত 
(1200-66001091 ) পরে ইতর প্রাণীতে ইহাকে প্রাকনৈতিক (1765-8051651] ) 
বলা যায়, তার পরে বুদ্ধিমান জীবে কখনও নৈতিক জ্ঞানের ৰা ধর্মবোধের 
বিরোধী হইয়াও দড়ায়,__যখন যে আঘাত আমরা নিজের! গ্রহণ করিতে চাই 
না, অপরকে সেই আঘাত দেওয়া আমরা শ্বচ্ছন্দে অনুমোদন করি। এই 
হিসাবে ধরিলে মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ এখনও পূর্ণবূপে জাগে নাই ॥ যেমন 
নিয়তর স্তরে জীব নৈতিক বোধের নিয়ে রহিয়াছে তন্্রপ এমন হইতে পারে যে 
যখন আমরা উচ্চতর স্তরে পৌছিব তখন নীতিবোধকে অতিক্রম করিয়া যাইব 
অথবা তাহার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। নৈতিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের 
যে একটা অভীগ্ম। বা আবেগ আছে তাহা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বটে, তবু তাহার জীবনের পরিণতির পক্ষে ইহা একটি মধ্যবত্ী স্তর মাত্র; 
নিশ্চেতন জড় রাজ্যে যে নিম্ন তর সামগ্রন্ত আছে, যাহা বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
জীবনের সংঘাতে ভগ্ন হয় তাহা হইতে এই বৃতির সাহায্যে মানুষ সর্বভূতের 
নহিত একাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মহত্বর সমন্বয় ও সাফল্য তাহাতে 
পৌছিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই লক্ষ্যে আদিয়। পৌছিলে নীতি বোধের আর 
প্রয়োজন থাকিবে না অথব! তাহাকে রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না, কারণ যে 
সমস্ত গুণ ও বিরোধের উপর তাহার ভিত্তি তাহ! সেই প্রম নামে)র মধ্যে 
আনিলে গলিয়া গিয়া অন্তহিত হ্ইয়! যাইবে। 

জড়ের অচেতন সার্বভৌম ক্ষেত্র হইতে আত্মর সচেতন সার্বভৌম ক্ষেত্ে 
পৌছিবার উপায়ন্বূপে নৈতিক বোধ অপরিহার্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত জগৎ সমশ্ঠ।র পূর্ণ সমাধান এই বোধের দ্বারা হইতে পারে না, সমাধানের 
অন্ততম উপাদান মাত্ররূপে ইহার ব্যবহার করিতে পারি। অন্যথা, আমর! 
জগতের সকল তথ্যকে মিথ্যার দ্বারা বিকৃত করির। দেখার সম্ভবনার মধ্যে গিয়! 
পড়িবঃ; একটা অর্দপরিণত অবস্থার উপযোগী সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর 
মনোযোগ দিতে গিয়! আমাদের পরিণতির পূর্বাপর সকল তাৎপর্ধযকে ভুল করিয়া 
দেখিব। জগতের পরিণতির তিনটা স্তর আছে, প্রথম স্তর নীতিবোধবিবঙ্জিতঃ 
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দ্বিতীয় স্তর নীতিবোধযুক্ত, তৃতীয় স্তর নীতিবোধের উর্ধে স্থিত। এ তিনটা 
স্তরের মধ্যে সাধারণভাবে যাহা আছে তাহা! আমাদিগকে খুঁজিয়! বাহির করিতে 
হইবে এবং শুধু তাহা হইলে বিশ্বরহস্ত সমাধান হইতে পারিবে । 

আমর! দেখিয়াছি সকল স্তরের মধ্যে সাধারণভাবে রহিয়াছে সতের সেই 
চিন্নয়ী শক্তির আত্মতৃপ্তি যে শক্তি নিজেকে নানারূপে রূপায়িত করিয়া! তুলিতেছে 
এবং নেই রূপায়নের মধ্যে আত্মানন্দ খু'ঁজিতেছে। স্বয়স্তুসত্তার সেই আনন্দ ব 
তৃপ্তিই এই শক্তির সুস্পষ্ট আদি উৎস, আনন্দই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, 
আনন্দকে ভিত্তি এবং আনন্দকে আশ্রয় করিয়া! সে শক্তি থাকিতে চায়। কিন্ত 
নবরূপায়নের এক আকৃতি আছে তাহার মধ্যে এবং তাহার নিয়্তর হইতে 
উচ্চতর ব্ূপে পৌছিবার পথে ছুখ ও তাপ--যাহ! তাহার সত্তার স্বরূপ প্রকৃতির 
বিরোধী কিছু বলিয়া মনে হ্য_-আসিয়া প্রতিভাসরূপে দেখা দেয় ; কেবল মা 
ইহাই মূল সমল্সা!। 

কিরূপে আমর। ইহার সমাধান করিব ৭ আমরা কি বলিব যে সচ্চিদাননর 
বিশ্বের আদি ও অন্ত নহেন পরস্ একটি পরমশূন্য হইতে বিশ্ব আসিয়াছে এবং 
সেই শৃন্যেই ইহীর অবসান হইবে? নিজে কিছু ন। হইলেও যে শূন্যের মধ্যে 
সকল সত্ব ও অপসত, সকল চেতন। ও অচেতন, সকল আনন্দ এবং অনানন্দের 
সম্তাবন] বর্তমান? আমরা ইচ্ছা! করিলে এ দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু 
সবকিছু ব্যাখ্যা করিতে চাহিলেও ইহার দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, কেবল 
শূগ্ভকে সব কিছু ছারা পূর্ণ করা হয়। যাহা কিছুই নয়, একান্ত অভাবমাত্র, 
তাহাই সর্ধনভ্তাবনায় পুর্ণ, ইহা! বলিলে স্বতঃ বিরোধের একান্ত চূড়ান্ত অবস্থাকে 
স্বীকার করা হয় । ইহাতে ক্ষুদ্র বিরোধকে বৃহৎ বিরোধ দ্বার! ব্যাখ্যা করা হয়; 
অর্থাৎ বিরোধের ব্যাখ্যা না হইয়া তাহার চরমে পৌছান হয়। যাহা কেবল 
শূন্য তাহার মধ্যে কোন সম্ভাবন! থাকিতে পারে ন। : সকল সম্ভাবনার গ্রাতি 
নিরপেক্ষ যে নিব্বিশেষ তাহাকে নির্খতি প্রলয় বা মহাবিশৃঙ্খলা (০1809) 
বলা যায় * ইহাতে শুন্তের মধ্যে নির্খতিকে স্থাপন করি কিন্তু কি করিয়া ইহা 
সেখানে স্থানলাভ করিল তাহার কোনও ব্যাখ্যা দিই না বা দিতে পারি না। 
অতএব আবার সচ্চিদানন্দের মূল ধারণায় ফিরিয়া আসা যাউক এবং দেখা যাউক 
এভিত্তির উপর দীড়াইয়৷! আমরা কোন পূর্ণতর মীমাংসায় পৌছিতে পারি কি ন! ? 


আনন্দ ব্রহ্ষ--সমন্য। ১১৫ 


প্রথমে আমাদিগকে একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে হইবে; যেমন আমরা 
সার্বভৌম চেতনার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছি যে তাহ! আমাদের মানুষের 
জগতে মানসচেতন! বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে হ্বতন্তর এবং তদপেক্ষা 
উদ্দারতর একটা মৌলিক কিছু, তেমনি আমর। যে সতের সার্বভৌম আনন্দের 
কথ! বলিতেছি তাহাঁও মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বোধ ব! ভাবোচ্ছাস 
হইতে যে প্রাকৃত স্থখ আম্র। পাই তাহ হইতে স্বতন্ত্র একট কিছু, তাহ। হইতে 
উদ্ারতর স্বরূপানুগত কিছু । স্থখ, হর্ষ ও আনন্দ অথবা ইহাদের বিপরীত বৃত্তি 
দুঃখ যন্ত্রণা ও বেদন। বলিতে যালুষ যাহা বুঝে তাহা সীমিত এবং সাময়িক, 
কতগ্তলি অভ্যস্ত কারণের উপর তাহার। নির্ভর করে, যে পটভূমিকা হইতে প্রকাশ 
পায় ইহার। সে সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র কিছু। কিন্তু সতস্বরূপের আনন্দ সর্বগত, 
অনীম এবং বয় (অর্থাৎ আপন স্বরূপ হইতে জাত), তাহা কোন বিশেষ কারণের 
উপর নির্ভর করে না, তাহা সকল অধিষ্ঠানের পরম অধিষ্ঠান, তাহ! হইতে স্তথ 
দুখ অথব। যাহা নিরপেক্ষ ( অর্থাৎ স্থখও নয় ছুঃখও নয়) এমন সমস্ত অনুভব 
ভরত হয়। সং বা অস্তির (৮০৫০৫এর) এই আনন্দ যখন সম্ভৃতির 
( ১০০909195এর ) আনন্দ চায় তখন শক্তিরূপে সে স্পন্দিত হয় এবং নান! 
মাকারে ন্বপায়িত হইয়া উঠে শক্তি ও আকাবের সেই প্রবাহের মধ্যে স্থখ ও 
হুখ জোয়ার ভাটার মত বিপরীতমুখী গতিরূপে প্রকাশ পায়। এ আনন্দ জে 
অবচেতন এবং যনের উপরের ক্ষেত্রে অতিচেতনকপে অবস্থিত । প্রাণ ও মনের 
ক্ষেত্রে সন্তুতির মধ্যে আম্মোপলব্ধির অন্বেষণে ইই। উপচীয়মান আত্মমচেতনতার 
'মাকারে প্রকাশ পায় । ইহার প্রথম প্রকাশ অশুদ্ধ দ্বন্বময়, ইহার গতি তখন 
সখ ও ছুঃখের ছুই প্রান্তের মধ্যে; কিন্তু ইহার চরম উদ্দেশ্ত সতের যে স্বয়নত 
পরম বিশুদ্ধ আনন্দ, যাহ! কোন বস্ত বা কারণের উপর নির্তর করে না, তাহ।কে 
রিয়া আত্মপ্রকাশ । যেমন সচ্চিদানন্দ একদিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে 
সার্বভৌম সতের এবং দেহ 'ও মনের মধ্যে বূপাতীত টৈতন্তের অন্ভূতি ক্রমশঃ 
দুটাইয়। তুলিতেছেন তেমনি তিনি অন্যদিকে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিষয়ের প্রবাহ 
মধ্যে সর্বগত স্বত:স্ফূর্ত বিষয়শূন্ত আনন্দের অন্নভূতি ফুটাইয়! তুলিতে 
চাহিতেছেন। আমর! এখন এই সমস্ত বিষয়কে খুঁজি ক্ষণিক সখ ও তৃপ্তির উত্ 
রূপে ঃ যখন আমর! যুক্ত এবং আম্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইব তখন আর আমাদিগ 


১১৬ দিব্য জীবন বার। 


এ সমস্ত খুঁজিয়৷ বেড়াইতে হইবে না ইহা্দিগকে নিজের মধ্যেই আনন্দের দর্পণ 
রূপে পাইব--স্থখের বহিঃস্থিত কারণরূপে আর দেখিব না। 

যে মনোময় পুরুষ জড়ের অন্ধ আবরণের মধ্য হইতে মাস্থষের মধ্যে 
অহংরূপে প্রকাশ পাইন্বাছে তাহার মধ্যে শুদ্ধ সত্তার আনন্দ রসবঞ্জিত, 
(26008] ) প্রায় আবৃত» এখনও অবচেতনার ছায়াতে সমাচ্ছন্ন, এখনও যেন 
গুপ্তভাবে অবস্থিত, উর্বর ক্ষেত্রমাত্রর্ূপে অবস্থিত। বাসনার বিবাক্ত আগাছার 
অতিপ্রাচুর্যে সে ক্ষেত্র ভরিয়া গিয়াছে, সে আগাছায় আমাদের অহমিকাক্রিষ্ 
অভিজ্ঞতার সখ ও ছুঃখরূপ তেমনি বিষাক্ত ফুলের সমারোহ দেখা দিয়াছে । 
উপচিত এই বাসন। আমাদের মধ্যে গোপনে ক্রিয়াশীল জ্ঞানময়ী ভাগবতী 
শক্তি দ্বারা যখন উন্মুলিত হইবে, খগবেদের ভাষায় ভগবান অগ্নিমুদ্তিতে ঘখন 
পৃথিবীর এই বন দগ্ধ করিবেন তখন সখ ও দুঃখের উৎস এবং গোপনসত্তাব্ূপে 
তাহাদের মূলে যে আনন্দরস লুকায়িত আছে তাহা প্রকাশ পাইবে,__বাসনার 
নব্রূপে নয় কিন্তু ব্বত:্ফুর্ত এক আনন্রূপেঃ মানুষের প্রাকৃত সখের স্থানে 
তখন দেখ! দিবে অমৃতত্বের পরম উল্লাস। এ রপান্তর সম্ভব, কারণ মান্ষের 
ইঞ্জিয়বাধ ও আবেগের যেমন হখ তেমনি ছুঃখের এই প্রাচুর্য, স্বরূপে সত্তার 
এই আনন্দ ছাড়া! আর কিছু নয়। ইহারা এই আনন্দকে চায় কিন্তু রূপ দিতে 
পারে না কারণ ভেদবুদ্ধি, আত্মজ্ঞানের অভাব এবং অহঙ্কার তাহার প্রতিবন্ধক | 


দ্বাদশ অধ্যায় 


আনন্দ-ব্রহ্গ- সমাধান 
তাহার নাম আনন্দ, আনন্দবূপেই তাহাকে আমরা খুঁজিব 
ও উপাসন। করিব। কেন উপনিষদ (৪1৬) 


বিশ্বের মধ্যে অবিচ্ছেদ্তভাবে অনুস্থাত হইয়া আনন্দের এক মহাসমুদ্র বর্তমান, 
তাহারই তরঙ্গ এবং ফেনোচ্ছান হইতে আমাদের বাইশ্চেতনায় অনুকূল, প্রতিকূল 
এবং নিরপেক্ষ অনুভূতি ও সংবেদনের খেল! ফুটিয়া উঠিতেছে, এই কথা যদি 
বুঝিতে পারি তবে যে সমন্তার আমর। বিচাব করিতেছিলাম তাহার সত্য 
সমাধান পাওয়া যাইবে! অনন্ত অখণ্ড এক সত্তা বিশ্বে আত্মা, এ সত্তার স্বরূপ- 
প্রকৃতিতে আছে অবিনশ্বর স্বয়ংপ্রজ্ঞ অনীম এক চিৎ্শক্তি, আবার সেই স্বর়ং- 
প্রজ্জের আম্মজ্ঞনে ব৷ স্বরূপপ্রকৃতিতে আছে অন্তহীন অব্যভিচারী এক পরম 
আনন্দ । অরূপে অথবা সর্বরূপে, অনন্ত অখণ্ড সত্তার শাশ্বত জ্ঞানে অথবা ভেদে 
রাজ্যের সীমিত বহু বিচিত্র প্রতিভাসে সর্বত্র সৎস্বরূপেখ এই স্বরূপনিন্দ চির- 
বর্তমান । আমাদের আত্মা তাহার প্রগতির পথে বাহ্‌ সংগ্কার এবং প্রাকৃত- 
ভাবের বিশিষ্ট সচেতন সত্তাকে অতিক্রম করিলে যেমন একদিকে দেখিতে পায় 
যে এক অনন্ত নিশ্চল চিংশক্তি আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনকে আবৃত ও 
আবিষ্ট করিয়া নিত্য অবস্থিত আছে, তেমনি সে আবিষ্কার করে যে এক অসীম 
প্রশাস্ত সচেতন আনন্দ বিশ্বের সব কিছুকে আলিক্ষন করিয়া! সদ! বর্তমান 
রহিয়াছে এবং এই আনন্দের স্থরে মানুষ তাহার নিজের জীবনের তার বাঁধিয়া 
লইতে পারে ; এই আনন্দ ব্রদ্ধের নিজের আনন্দ--এই আত্মা সর্বভূতা তম! | কিন্ত 
আমাদের প্রাুত দৃষ্টি আত্মা এবং বস্তর বাহিরের ক্ষেত্রে শুধু জাগ্রত ও বিচরণশীল, 
ইহার কাছে এই আনন্দ গুপ্ত, অবচেতন, গহন গভীরে অবস্থিত। যেমন প্রত্যেক 
আকারের মধ্যে তদ্রপ সখ, ছুঃখ ও নিরপেক্ষ যে কোন অভিজ্ঞতা আমাদের 


১১৮ দিব্য জীবন বার্তা 


নিকট উপস্থিত হয় তাহার অন্তরে এ আনন্দ গুপ্তভাবে বিরাজিত আছে। এই 
আনন্দই প্রত্যেক পদার্থকে নিজের সত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ করিয়া তুলে, শুধু 
সমর্থ নয় বাধ্য করে, তাই ত দেখিতে পাই অন্ত সকল বৃত্বিকে অভিভূত ও 
অতিক্রম করিয়া সম্ভৃতি বা আত্মসতাকে বজায় রাখিবার অতি প্রবল এক ইচ্ছা 
শক্তি নিত্য বর্তমান ; ইহাই দেখ! দিয়াছে প্রাণের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার সহজাত 
প্রবৃত্তিরূপেঃ স্কুলে জড়ের অবিনশ্বরত্ব (1000560196102165 ৮ 10069 ) 
এবং মনে অমরত্বের বোধরূপে। আত্ম পরিণামের সকল পর্ধে সকল স্তরেই 
ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। এমন কি আত্মবলির সাময়িক প্রবৃত্তিতেও বিপরীত- 
ভাবে রহিয়াছে অমরত্বের এই পিপাসা; কেন ন| মানুষ সেখানেও সত্তার লোপ 
চায় না, সত্তার অন্যরূপের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্ত বর্তমান অবস্থার প্রাতি 
জুগ্চপ্পাই (9০০11) সেখানে আল্মবলির কারণ হইয়। ঈাড়ায়। আনন্দ ও সা 
এক, অভেগ্ত, অচ্ছেছ্য ; আনন্দই স্থষ্টির হস্ত, আনন্দই জন্মের মূল» আনন্দ আছে 
বলিয়াই সব কিছু বর্তমান আছে, আনন্দেই জন্মের অন্ত, ত্য্টির বিলয়। তাই 
উপনিষদে আছে “আনন্দ হইতেই সর্ধভূত জাত, আনন্দের জন্য তাহারা বর্তমান 
ও আনন্দই তাহার বৃদ্ধির মূল আবার আনন্দেই তাহারা প্রয়াণ করে ।” 

সৎ চিৎ ও আনন্দ মূল সত্তার এ তিনটি রূপণ স্বরূপতঃ এক, কিন্তু আমাদের 
মানসিক দৃষ্টিতে ত্রিরূপে প্রকাশিত, আমাদের খণ্ডিত চেতনায় প্রতিভাসে 
ইহার! বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। এই ভ্রেক ভাবের উপর সম্যক্ভাবে 
দৃষ্টি রাখিলে প্রাচীন দর্শনে, ( যথ। ) মায়া বাদ, প্রকৃতিবাদ ও লীলাবাদে যে সমস্ত 
বিভিন্ন মত বা হৃত্র আছে তাহাদিগকে যথাস্থানে এমনভাবে স্থাপিত করিতে 
পারিব যে তাহারা সকলে মিলিয়া এক অখণ্ড দর্শনের বিভিন্ন অঙ্গে পরিণত 
হইবে এবং তাহাদ্দের মধ্যে চিরাগত যে তর্কযুদ্ধ চলিতেছে তাহা থামিয়া যাইবে। 
কারণ জগৎনত্তা আমাদের নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা শ্ুদ্ব-অনন্ত-অথওঁ- 
নির্ধিকার সৎ ব। সত্তার স্ঘন্ধের দিক হইতে যদি দেখি তবে তাহাকে মাষা 
বলিয়া দেখিতে এবং বর্ণনা করিতে পারি। মায়া শব্দের প্রথম অর্থ ছিল একটা 
ব্যাপক চৈতন্ত যাহার মধ্যে সব কিছু অন্তনিবি্ই আছে, যাহা সব কিছুকে 
আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াও তাহাদিগকে পরিমিত ও সীমিত স্থতরাং রূপায়িত 
করিতে সমর্থ; এই মায়া আকার ও পরিমাণ রচন। করে, অরূপকে রূপ দেয়, 
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মজ্ঞেরকে মানসিক রূপণে যেন জ্ঞানগম্য করে, অসীমকে যেন সীমার মধ্যে 
প্রকাশ করে। ক্রমে অর্থের অপকর্ষে এ শব্দে, জ্ঞান, নিপুণতা বা বুদ্ধি না 
বুঝাইয়াঃ চাতুরী, ছলন1 অথব৷ ভ্রম এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং পরবর্তী 
কালে দর্শনশাস্ত্রে ভ্রান্তি, বিভ্রম, বা ইন্দ্রজাল, এই অর্থেই ইহা ব্যবত হইয়াছে। 

জগৎ মায়া। জগৎ মায়া বা মিথ্যা এ কথার অর্থ যদি এই দীডায় যে ইহার 
কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নাই তবে তাহা সত্য নহে, কারণ যদি জগৎ আত্মার 
স্বপ্নও হয় তবু স্বপ্ররূপে ব্রশ্গের মধ্যে ইহার একটি অস্তিত্ব থাকিবে, চরমে মিথ্যা 
হইলেও বর্তঘানে তাহ! নিজের কাছে মত্য। ইহার কোন শাশ্বত সত্তা নাই সেই 
মর্থে জগৎ মিথ্যা--ইহাও বল। উচিত নহে । সত্য বটে কোন বিশেষ জগৎ বা 
বিশেষরূপ স্থলতঃ লয় পাইতে পারে, মনোময় চেতন।র কাছে ব্যক্ত অবস্থা হইতে 
অব্যক্ত দশায় পৌছিতে পারে, তথাপি স্বরূপতঃ কূপ ব। গরগৎ শাশ্বত, অব্যক্ত দশা 
»ইতে অনিবার্ধ্যরূপে আবার বাক্ত দশায় ফিরিয়া আসে? সর্বদ| একরূপে বর্তমান 
ন। থকিলেও শাশ্বত পুনরাবৃত্তি তাহাদের আছে, ব্য্টি বূপণে, প্রতিগাসে বা 
'মাকারে ইহাদের পরিবর্তন বা পরিণাম নিয়ত বর্তমান থাকিলেও, সমত্রির ক্ষেত্রে 
এবং ভিত্তিতে ইহার। নিত্য, পরিণামরহিত । যখন বিশ্বের কোন রূপ নাই ব৷ 
শ|শ্বত চিন্তু় সত্তার অনুভূতিতে আকারগত বা ভাবগত কোন খেল! নাই, 
এমন কাঁল ছিল বা আপিবে ইহা জোর করিয়! বলিবার কি অধিকার, কি নিশ্চিত 
প্রমাণ আমাদের আছে ? কেবল আমাদের বোধিজাত এই ধারণাই আছে যে 
পরিদৃশ্তমান এই জগৎ তংস্বরূপ হইতে আসিতে পারে এবং আসে এবং তাহা তেই 
ফিরিয়! যায়-_অনন্তকাল ধরিয়া এই লীল! চলিয়া আসিতেছে । 

তবু জগৎ মায়া, কারণ ইহা অনন্ত সত্তার স্বরূপ সত্য নহে। ইহা সচেতন 
আক্ম*সত্তার একটা বিস্থপটি ; বিহৃষ্ি শূন্যের মধো শূন্য ব৷ অসৎ হইতে নয় কিন্ত 
আত্মসত্তার শাশ্বত সত্যের ভূমিকার মধ্যে শাশ্বত সত্যেরই বিন্ষ্টি। ইহার মূল 
উপাদান এবং অধিষ্ঠান সকলই সংত্রহ্ষ, তাহারই স্বান্গভবের ক্ষেত্রে তাহার চিন্ময় 
হুষ্শক্তি বলে ইহ! তাহারই পরিবর্তনশীল আত্মরূপায়ন। এ সমস্ত ব্যক্ত হইতে 
পারে, অব্যক্তে ফিরিয়া যাইতে অথব। অন্তরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। একপ 
বৈচিত্র্যকে ইচ্ছা! করিলে আমর! বলিতে পারি অনন্ত চৈতন্তের একটা ভ্রান্তি, কিন্ত 
তাহাতে মনের অতীত যে সত্তাতে ভ্রান্তি বা অসত্যের লেশ মাত্র নাই সেই পরম 
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চৈতন্ে স্পর্ধাভরে ভ্রান্তি ও শক্তিহীনতার অধীন আমাদের এই প্রাকৃত মনের 
ছায়াপাত করা হইবে। সদ. ব্র্মের স্বরূপে ও উপাদানে অসত্যের কোন স্থান 
নাই বুঝিলে এবং আমাদের খণ্ডিত চেতনার সকল ভ্রান্তি ও বিরৃতি অথগ্ড চিন্ন 
সত্তার কোন না কোন সত্য বিভূতি হইতে আসিয়াছে ইহা জাঁনিলে, আমাদিগকে 
বলিতে হয় যে বিশ্ব তৎ পদার্থের স্বরূপ বা অপরিণামী একত্বের সত্য নয় বটে 
কিন্তু ইহা তাহারই বহু বৈচিত্র্যময় অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রাতিভাসিক সত্য । 

পক্ষান্তরে যদি বিশ্বসন্তাকে আমরা ঠচতন্ত এবং চেতনশক্তির দ্রিক হইতে 
দেখি তখন আমাদের দৃষ্টি ও অনুভবে বোধ হইবে যে জগৎ কোন একট। নিগৃঢ় 
ইচ্ছা! হইতে জাত এবং তদ্বারা পরিচালিত একটা ক্রিয়া! কিম্বা শক্তিস্পন্দ, অথবা 
যিনি ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এমন 
কোন চৈতন্যের দ্বারা আরোপিত কোন প্রয়োজন বা৷ নিমতির ফলে ইহার প্রকাশ 
হইয়াছে। তখন বলিব ইহ। প্রকৃতির বা কার্যকরী শক্তির খেল), যে খেলার 
উদ্দেশ্ঠ সাক্ষী ও ভোক্তা! পুরুষের তৃপ্তিসাধন, অথবা বলিব ইহ! শক্তি, গতি ও 
ক্রিয়ার সঙ্গে যিনি নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছেন এমন কোন পুরুষের খেল।। 
তখন ইহার অর্থ এই ড়া মে জগ নিত্য অফুরন্ত অভিজ্ঞতার রসাম্বাদন- 
আকৃতিতে উচ্ছৃনিত নিখিল বিশ্ব জননীর অনন্তরূপে আম্মবূপায়ন। 

আবার যদি জগৎসত্তাকে শাশ্বত সতব্রন্দেব ব্ববূপানন্দের ধিক দিয়! দেখি 
তখন ইহাকে লীলা বলিয়া বুঝি ও বলিতে পারি ; যাহার আনন্দ শিশুর হাসিতে, 
কবির কাব্যকলায়, অভিনেতার অভিনয়-দক্ষতায়, রূপকারের চারুশিল্পের মধ্যে 
সদ! ফুটিয়।! উঠে, নিখিল জগতের আম্মা, সেই সদানন্দময় চির কিশোর তাহার 
লীলার জন্য কেবলমাত্র তাহার আত্মবিস্প্টির ব আত্মপ্রকাশের পরম আনন্দের 
জন্ু অনন্তকাল ধরিয়া অফ্ুরন্্ ভাবে নিজের মধ্যে নিজেকেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি 
করিবার আনন্দোচ্ছু(সময় খেলা খেলিতেছেন ; এ খেলায় ক্রীড়ক তিনি, ক্রীড়া 
তিনি, ক্রীড়াক্ষেত্রও তিনি। শাশ্বত স্থির অপরিণামী সচ্চিদানন্দের সঙ্গে বিশ্ব- 
লীলার সম্বন্ধ দেখিতে গিয়া মায়া, প্রকৃতি এবং লীলার ধারণ। হইতে যে তিনটা 
পরম্পর বিরোধী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বস্তৃতঃ তাহাদের মধ্যে কোন অনঙ্গতি 
নাই, তাহারা পরস্পরের পরিপূরক এবং জগৎ ও জীবনকে পূর্ণ দৃষ্টতে দেখিতে 
গেলে প্রত্যেকে প্রয়োজন আছে। যে জগতের আমর! অংশ, সর্বাপেক্ষা স্পষ্টতঃ 
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তাহ! মনে হয় শক্তির ক্রিয়। ব। স্পন্দন; কিন্ত তাহার অন্তরে প্রবেশ করিলে দেখ! 
যায় ষে, চিন্ময়ী এক স্থজনশক্তি নিত পরিবর্তনশীল ছন্দদে(লায় এক অনন্ত শাশ্বত 
সত্তার প্রতিভাসিক সত্যসমূহ নিত্য বিকীর্ণ করিতেছে । এই ছন্দদোলার মূল, 
কারণ ব! উদ্দেশ্তে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে অফুরস্ত আত্মরূপায়ণের সমূজাসে 
সদা ব্যত্ত সভার অনন্ত আনন্দের খেল। হইতেই তাহার উতদ্তব। জগৎকে বুঝিতে 
গেলে এই ত্রিভাবে বিভাবিত দৃষ্টি লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। 

তাহা হইলে সমস্ত জগদ্‌ ব্যাপারের মুলে এই দাড়াইল, যে শাশ্বত 
অপরিণামী আনন্দময় সত্তাই সমস্ত ঠবচিত্র্যময় সম্ভূতির আনন্দ রূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে, স্থৃতরাং আমাদের সকল অভিজ্ঞতাকে নিজের অবিচ্ছে্ধ 
আনন্দ দ্বারা ধারণ করিয়া তাহাদের পশ্চাতে এক অখণ্ড চিৎসত্ত। সদ বর্তমান 
রহিয়াছে এবং সেই আনন্দই তাহার স্পন্দলীলার দ্বারা ইন্দ্রিযবোধের ক্ষেত্তে 
স্থথ ছুখ এবং উপেক্ষার নানা ঠবচিত্র্য ফুটাইয়্া তুলিতেছে__এই ধারণাকেও 
আমাদের স্বীকার করিতে হইবে । সই সচ্চিদানন্দই আমাদের খাঁটি প্রত । 
স্থখ ছঃখ এবং গুদাসিন্যের ত্রিধাবৃত্তির অধীন মনোময় সত! তাহার প্রতিভূমান্র। 
বিশ্বের বহু বিচিত্র স্পর্শের সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া হইতে আমাদের খস্তিত চেতনায় 
প্রথম ছন্দরূপে যাহার প্রকাশ হয় দেই ইন্দ্রিয়বোধের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার 
ন্ত, এই মনোময় সত্তাকে পুরোভাগে স্থাপন কর! হইয়াছে । এই সাড়া পূর্ণ নয়, 
এ ছন্দের মধ্যে বহু জটিলতা, বহু বৈষম্য রহিয়াছে কিন্তু একদিন যে আমাদের 
মধ্যে চিন্ময় পুরুষের একত্বের পূর্ণ খেলা দেখা দিবে, ইহা! তাহার আভাস ও 
আয়োজন । যখন আমরা সার্বভৌম সেই পরমপুরুষের স্থরের সঙ্গে আমাদের 
জীবনের তার এক স্থরে বাঁধিতে পারিব তখন বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ের পূর্ণ 
সথরপঙ্গতির সন্ধান পাইব কিন্তু সে দিন আজিও আসে নাই, তাই এ বেস্থুর 
ও ছন্দংপতল । 

এই দৃষ্টি সত্য হইলে এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত ইহা হইতে আসিয়া পড়ে 
যাহা আমাদিগকে অবশ্ স্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের গভীরে যদি 
আমরা পরম একই হই, অখণ্ড সর্বচিৎ সুতরাং সর্ধ-আনন্দই যদি আমাদের 
স্বরূপ সত্ত! হয়, তাহা হইলে স্থুখ, ছুঃখ ও ওদাসিন্তের ত্রিধা স্পন্দনে আমাদের 
যে ইন্জিয়বোধ জাগে, তাহা জাগ্রত চেতনায় ষাহা। সর্বোপরি রহিয়াছে আমাদের 
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সেই খণ্ডিত অংশ হইতে জাত বহিরিঙ্গ ব্যাপার মাত্র। ইহার পিছনে আমাদের 
জাগ্রত চেতনা! হইতে অনেক বৃহৎ গভীর এবং সত্য এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে 
যাহা সকল অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষভাবে আনন্দ রসাম্বাদন করে। সেই 
রসই আমাদের মনোময় প্রাকত চেতনাকে গোপনে ধারণ করিয়া রাখে এবং 
তাহাই আমাদের সভভৃতির বিক্ষুন্ধ ক্রিয়া ও গতির সকল আয়াস, ছুঃখ এবং 
অখ্িপরীক্ষার মধ্যে এ চেতনাকে আত্মসংরক্ষণের শক্তি দেয়। আমরা যাহাকে 
আমি বলি তাহ' বাহিরে প্রকাশিত একটি আলোক-রশ্বি-স্পন্দ মাত্র। ইহার 
গভীরে স্থিত অতি বিপুল অবচেতনা এবং অতিচেতনাময় এক সত্তা বিশ্বের 
ষ্পর্শ গ্রহণের জন্ত অন্ুভবসমর্থ এই বাহা সতাকে অনাবৃত রাখিয়া তাহার 
এই সমস্ত বাহ অস্ৃভৃতিকে নিজ ইষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগায়। নিজে গুপ্ত 
থাকিয়া! এ সমন্ত স্পর্শ সে গ্রহণ করে এবং পরিপাক করিয়া ইহাদিগকে 
গভীরতর সত্যতর হ্ঙ্জনবীধ্যে রূপান্তরিত করে; আবার সেই গভীর হইতে 
শক্তি॥ চরিত্র, জ্ঞান ও আবেগরূপে এ সমস্ত বাহ্‌ চেতনায় ফিরাইয়া দেয়। কোন্‌ 
রহম্ত লোক হইতে যেমন এ সম্পদ লাভ করে তাহ! সে জানে না, কারণ 
আমাদের চঞ্চল মন শুধু বাহিরে অবস্থিত থাকিয়! স্পন্দিত হয় মাত্র, নিজেকে 
সংহত করিয়! গভীরে বাস করিতে ইহ! এখনও শিখে নাই। 

আমাদের সাধারণ জীবনে এ সত্য আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন, অথবা ইহার 
অস্পষ্ট আভাস কখনও কখনও আমর! পাই, কিন্ত, ইহার সন্বন্ধে আমাদের ধারণা 
এখনও অপূর্ণ; তবে যখন আমর! অন্তরে বাম করিতে শিখি তখন আমাদের 
মধ্যে ইহার অনুভূতি নিশ্চয়ই জাগিয়! উঠে; সে অন্ভৃতিতে গভীর প্রসন্ন প্রশান্ত 
অসীম বীর্ধ্যশালী এক আত্মসতার পরিচয় পাই, জগতের কোন গ্ররভুত্ব তাহার 
উপরে নাই-_এ অনুভূতিতে যাহার সাক্ষাৎ পাই তিনি স্বয়ং ভগবান না হইলেও 
আমাদের অন্তরস্থিত তাঁহারই আত্মজ্যোতি। তখন আমরা তাহার সম্বন্ধে 
সচেতন হই এবং বুঝি যে তিনিই আমাদের এই আপাতপ্রতীয়মান বহিরাত্মাকে 
ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং দেখি ষে তিনি ইহার সুখ ছুঃখে, শিশুর ত্রাস্তি ও 
মানসিক উত্তেজনার সময় স্সেহশীল পিতার মত সকৌতুকে জি্কভাবে 
হাসিতেছেন। যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাহ্‌ 
অভিজ্ঞতার সহিত নহে, পরস্ত সেই দিবা ভাগবদজ্যোতির সহিত নিজেকে এক 
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করিয়। দেখিতে পারি, তাহা হইলে জগতের সমস্ত সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতাতে আমরা 
নেই অবিচলিত ভাব বজায় রাখিতে পারিব। তখন.আমরা সেই সমগ্র চৈতন্তে 
অধিষিত থকিয়! দেহ প্রাণ ও মনের স্থখ ও দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে অথচ 
তাহাদিগকে অভিজ্ঞতারূপে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু এ সমস্ত স্বভাবতঃ 
বহিরঙ্গ বলিয়! আমাদের খাটি সত্তার অন্তঃস্থলে পৌছে না ব! তথায় প্রভাব বিস্তায় 
করিতে পারে ন।। সংস্কৃত ভাষার গভীরার্থব/চক শব্ধ গ্রহণ করিয়। বলিতে পারি 
সন্কচিত মনোময় পুরুষের উপরে এক বিশাল আনন্দময় পুরুষ আছেন--আনন্দ- 
ময়েরই অম্পষ্ট ছায়। ব| ক্ষুদ্র প্রতিবিদ্বমাত্র হইল মনোময়। আমাদের স্বরূপ সত্য 
আমাদের ভিতরেই আছে, বাহিরে নয়। 

আবার সুখ, ছুঃখ ও ওুদালীন্য এই ভ্রিধা বৃ্তি শুধু বাহিরের ব্যাপার, 
আমাদের পরিণতির অসম্পূর্ণতার ফল ও ব্যবস্থা, স্থতগাং এই ভাবের অঙ্ন্ৃতি 
অবশ্ত হইতেই হইবে একথা! ঠিক নহে। একটা বিশেষ স্পর্শে সখ ছুঃখবা 
উদানীনতার একটা বিশেষরূপে নাড়া দিতে আমরা বাধ্য নই, আমরা শুধু 
অভ্যাসের বশেই একপ সাড়। দিয়। থাকি, আমরা কোন বিশেষ স্পশে স্থখ অথব৷ 
দুঃখ যে বোধ করি, তাহার কারণ আমাদের প্রক্কৃতি এ ভাবে অভ্যন্ত হইয়াছে, 
অথবা স্পর্শের সঙ্গে ম্পশ্রগ্রহীতার এক বিশেষ ভাবের নাড়া দেওয়ায় সম্বন্ধ 
অভ্যাসের ফলে স্থায়ী হইয়াছে মাত্র। এখন যেরূপ সাড়। দিতে অভ্যস্ত হইয়া্চি 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরশেব সাড়। দেওর়। অর্থাৎ এখন যেখানে সুখ পাই 
সেখানে দুঃখের অথবা এখন যেখানে ছুঃখ পাই মেখ।নে স্থখেব নুভূতি লাভ 
করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের বহিশ্চেতনা যেখানে যন্ত্রের 
মত সৃথ ছুঃখ ব। উপেক্ষার সাড়। দেয়, সেখানেও প্রতি ব্যাপারে আমাদের 
মধ্যে রহিয়াছেন সত্য ও বিশাল আনন্দমর পুরুষ এবং ইহার অন্গভবে নিত্য 
বর্তমান যে স্বতঃস্ফুর্ভ আনন্দের সাড়া, তাহা স্বাধীন ভাবে জাগাইয়। ভুপিতে 
অত্যন্ত হইবার শক্তিও আমাদের আছে। বাহিরের অভ্যপ্ত স্থখ বা ছুঃখের যে 
কোন সাড়াকে আমাদের গভীরে নিলিপ্তভাবে সন্তষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি 
অপেক্ষা, সকল ব্)াপারে এই আনন্দের সাড়া জাগাইয়! তুলিবার শক্তি একট! 
মহত্র সিদ্ধি, একট। পূর্ণ তর ও গভীরতর আল্মঞ্জয়। কারণ পূর্বের অবস্থায় আমরা 
স্থথ ছুঃখকে নিলিপ্তভাবে গ্রহণ করিলেও জয় করি না, শুধু অভিজ্ঞতার অপূর্ণ তাকে 
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অবিচল ভাবে গ্রহণ করি; দ্বিতীয় অবস্থায় আমর। অপূর্ণতাকে পূর্ণতায়, মিথ্যাকে 
সত্যে পরিণত করিবার শক্তি দেখিতে পাই-_সেখানে আজ্মার নিত্য সত্য ও 
আনন্দ, মনোময় পুরুষের ছেতের ব৷ দ্বন্দের অভিজ্ঞতার স্থান অধিকার করে। 

স্থখ দুঃখের সাড়া যে অভ্যাসজাত এবং আপেক্ষিক, মানসিক ব্যাপারে তাহা 
বুঝা বেশী কঠিন নয়। আমাদের ন্সামবিক সত! নির্দিষ্ট অভ্যন্ত ধারায় ক্রিয়া 
করে, এমনকি সেই নিদিষ্ট ধারায় সাড়া দিতে সে বাধ্য, এ ভ্রান্ত ধারণাও তাহার 
আছে। চিনি স্বভাবতঃ যেমন মিষ্ট তেমনি ভাবে বিজয়) সম্মান বা সকল প্রকার 
এশ্বধ্যলাভের সহিত স্থখের এবং নিম যেমন তিক্ত তেমনিভাবে পরাজয়, অপমান 
বা সকল প্রকার ছুর্দেবের সহিত ছুঃখের নিত্য সব্ন্ক রহিয়াছে, ইহাই আমরা মনে 
করি। আমাদের ধারণা, নির্দিষ্ট সাড়ার ব্যতিক্রম ঘটে না, ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক 
বা অন্থস্থ অবস্থার পরিচায়ক । কারণ মানুষ তাহার জীবনক্ষেত্রে একই অবস্থায় 
যাহাতে একই নিষ্দিষ্টভাবে সাড়া দ্বিতে অথবা একই ঘটনায় যাহাতে একই 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, প্রকৃতি তেমনি ভাবেই এই অভ্যাসের দাস স্বায়বিক 
সত্তাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। পক্ষান্তরে মনোময় সত্ত৷ ইহার অপেক্ষ। স্বাধীন কেনন। 
তাহাকে বৈচিত্র্য, পরিবর্তন এবং উপ্নতির উপায় রূপে গড়া হইয়াছে । যতক্ষণ 
সে ইচ্ছা করে ততক্ষণ মাত্র অধীন থাকে, যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানসিক 
অভ্যাসের কোন বিশেষ ধার মাণিয়া চলে বা ততক্ষণ মাত্র সে স্বায়ুর পরবশ 
থাকে । পরাজয়, ক্ষতি বা অপমানে সে ছুঃখিত হইতে বাধ্য নয়, এ সমস্ত সে 
উদাসীন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার সহিত এগুলিকে 
সে বরণ করিয়৷ নিতেও গারে। এইজন্য জায় বা দেহের শাসন দ্বারা পরিচালিত 
হইতে যত বেশী সে অস্বীকার করে, যতই প্রাণময় ও অন্নময় অংশ হইতে নিজেকে 
পৃথক করিয়। নিতে পারে, ততই সে স্বাধীনতা লাভ করে। জগতের স্পর্শে 
তাহার সাড়া তখন অভ্যন্ত দাসের নয়, প্রভুর মত হইতে পারে। 

কিন্তু শারীরিক স্থুখ ছুঃখের ক্ষেত্রে এই সার্বভৌম সত্য প্রয়োগ করা 
অধিকতর কঠিন। কারণ ন্ায়ু ও দেহের রাজ্য যে চৈতন্তের কেন্দ্র ও আবাস- 
ভূমি, বাহিরের স্পর্শ বা বাহিরের সুখ ছুঃখ দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তাহার 
প্রককৃতি। তবু এখানেও সেই সত্যের আভাস পাওয়া যায়) আমর! দেখিতে 
পাই অত্ব্যাসানযায়ী একই বাহাসংস্পর্শ স্থথ বাঁ ছু:খের কারণ হইতে পারে 
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শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বা তাহা 
পরিণতির বিভিন্ন স্তরে। সাধারণ অবস্থায় যেস্পর্শ বা অভিঘাত তীব্র 
যন্ত্রণা দেয় তাহ! উপস্থিত হওয়া সত্বেও, তীব্র উত্তেঙ্গনা বা গভীর হর্ষো- 
চ্ছাসের সময় মানুষকে দৈহিক বেদনা! বোধ সঙ্গন্ধে উদাসীন থাকিতেও,ত অনেক 
সময় দেখ! যায়। অনেক সময় যখন স্বায়ু নিজের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া মনকে স্মরণ করাইয়া দেখ যে এপ ক্ষেত্রে সে বেদনা বোধ করিতে 
অভ্যস্ত সুতরাং বাধা, তখন যন্ত্রণা বোধ ফিরিরা 'আসে। কিন্ত মনের 
এ বাধ্যত! অপরিহাধ্য নয় ইহা শুধু অভ্যাসের ফল মাত্র। বেদনাবোধ 
করিতে নিষেধ করিয়া সন্মোহিত অবস্থায় শরীরে অস্ত্ীঘাত করিলে বা কোন 
কিছু ফুটাইয়। দিলেও সন্মোহিত ব্যক্তি বেদনা বোধ করে না এমন কি সে 
অবস্থা হইতে তাহার সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেও বেদনাবোধ 
জাগিবেনা ইহা করা চলে তাহা ত দেখ| যায়। ইহার কারণ ন্বায়বিক 
অভ্যাসের দাস জাগ্রতচৈতন্তকে ্তস্তিত করিয়৷ সন্মেহক গভীরে অধি- 
চেতনাতে অবস্থিত মনোময় পুরুষের ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; এই 
মনোময় পুরুষ ইচ্ছা করিলে সায় ও দেহকে বশে আনিতে পারে। 
সন্মোহনে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রভাবে এ অধিকার লাভ হইলেও মে লময় 
অপরের ইচ্ছ। দ্বারা চালিত হওয়াতে ইহাকে সত্যকার অধিকার বলা চলে 
না। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নিজের ইচ্ছ। দ্বারা বাণব অধিকারও ক্রমশঃ 
লাভ করা চলে, যাহার ফলে আমদের মনোময় সত্তা, আয়ু ও দেহের 
অভ্যস্ত সাড়াকে আংশিক বা পূর্ণভাবে দ্ববশে আনিতে পারে। 

দেহ ও মনের যন্ত্রণাবোধ প্ররুতির বা শক্তির খেলার একট।| কৌশল 
মাত্র, উর্ধপরিণামের পথে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় 
বিশেষ কোন উদ্দেখ্টসিদ্ধির জন্য ইহ! আনিয়াছে। ব্যক্রিচেতনার দিক 
দিয়া দেখিলে জগৎকে বনু বিচিত্র শক্তিনমূহের খেল! বা জটিলসংঘাত 
বলিয়া মনে হয়; এই জটিল খেলার মধ্যে জীব তাহার সীমিত সত্তা ও 
সীমিত শক্তি লইয়া দীড়াইয়া আছে, তাহার উপর অগণিত আঘাত আলিয়া 
পড়িতেছে, যে আঘাতে সে স্বাহাকে “আমি” বলে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত 
বা চূর্ণ-বিচুর্দ করিতে পারে। এই সমস্ত বিপজ্জনক বা অনিষ্টকর সংস্পর্শ 
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হইতে জীবের দেহ ও জবায়ুমগ্ুলি যে পশ্চাৎপদ হইতে চায়, তাহাই যন্ত্রণা 
বোধ রূপে দেখ! দেয়। এ বোধ উপনিষদে যাহাকে জুগুপ্পা বলে তাহার 
ংশ। সীমাবদ্ধ সন্ত। তাহার আজ্মরক্ষার আবেগে সে যাহা নয় এবং যাহা! 
তাহার প্রতিকূল বা “অপর” তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসে, ম্বরূপতঃ ইহাই 
জুগুগা। এদিক দিয়া দেখিলে এই জুগ্ুগ্পা বা গীড়। বোধ কাহাকে এড়াইয়া 
যাইতে হইবে, অথবা এড়ান অনন্তব হইলে, কাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে 
তাহার ইঙ্গিত দিবার জগ্ত প্রকৃতিদত্ত বিধান। যতদিন জড় জগতে প্রাণ 
দেখ| দেয় নাই ততদিন যন্ত্রণাও আসে নাই, কারণ ততদিন প্রকৃতির কার্য্যের 
পক্ষে যাস্ত্রিক পদ্ধতিই যথেষ্ট | প্রাণ যখন তাহার ক্ষণভঙ্কুরত1 এবং জড়ের উপর 
অপূর্ণ ও অপ্রচুর অধিকার লইয়। আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল, তখন হইতে 
বেদনাবোধের আবির্ভাব হইল। প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষ ও পরিণতির সঙ্গে 
বেদনাও বাড়িয়৷ চলিল। যেদেহ ও প্রাণকে সে ব্যবহার করে, মন যতদিন 
তাহার অধীন থাকে, যতদিন তাহার জ্ঞান ও কর্শের জন্ত তাহাদের উপর 
নির্ভর করিতে হয়, ততদিন দেহ ও প্রাণের যে সমস্ত নীম! ও বাধা আছে, 
যাহা হইতে তাহার অহন্তার আবেগ ও আকৃতি জাত হয়, সেই সমস্ত সীমা 
ও বাধাকেও মানিয়া মনকে চলিতে হয়, ফলে ততদিন বেদনাবোধ থাকাও 
অনিবার্ধ্য। কিন্তু যদি ও যখন মন ও মানুষ অহঙ্কারপরিশূন্ত, মুক্ত এবং শ্বাধীন 
হয়, যখন সর্বতৃত ও বিশ্বশক্তির সহিত তাহার সমন্বয় সাধিত হয় তখন যন্ত্রণা- 
বোধের প্রয়োজন প্রথমে কমিয়। যায় এবং পরে একেবারে লোপ পার। 
উর্ধচেতন। যতদিন তাহার মধ্যে পূর্নরূপে প্রতিষ্ঠিত ন। হয় ততদিন প্রয়োজন ন। 
থাকিলেও অভ্যানজনিত সংস্কাররূপে উহা কিছুক।ল থাকিতে পারে। জড়ের 
বশ্তত। এবং অহঙ্কারের বাধা মান্য একদিন নিশ্চয়ই জয় করিবে ইহাই বিশ্ব- 
বিধান, এই পূর্ণ জয় লাভের জন্ত ছুঃখবোধের সম্পুর্ণ উচ্ছেদ তাহাকে সেদিন 
করিতেই হইবে | 
এই যন্ত্রণীবোধ দুর করা সম্ভব, কেননা হ্থখ এবং দুঃখ এ উভয়ই শুদ্ধ 
সং বা অন্তির আনন্দ রূপেরই ছুটী ধারা, একটী অপূর্ণ অপরটী বিকুত। 
অপূর্ণতা এবং বিকৃতির কারণ এই যে জীবেয় মধ্যে মাযাদারা সীমিত ও 
পরিমিত খণ্ড-টচতন্তের প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া সে ঘিশ্বে্স স্পর্শ তাহার 
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অহঙ্কারের ভিতর দিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করে, সার্বভৌম ভাবে করে দা । 
বিশ্বাত্মার কাছে সকল পদার্থ, সকল স্পর্শ ই মৌলিক এক আনন্দকে জাগাইয়। 
তোলে, সংস্কৃত ভাষায় যাহা 'রল' এই সুন্দর নামে অভিহিত হইয়াছে। 
রসশবের অর্থে বস্তর সার এবং স্বাদ এ ছুইই বুঝায়। বাহিরের স্পর্শের 
মধ্যে আমর! পদার্থের সারকে খুঁজিনা, কেবল কিভাবে ভাহা আমাদিগের 
মধ্যে কামনা, ভয়, লালসা বা সন্কোচ জাগায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখি বলিয়া 
ছুঃখ এবং যন্ত্রণা অপূর্ণ অস্থায়ী সখ বা ওদাসীন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় 
অর্থাৎ পদার্থের সারগ্রহণের অসামর্ধ্যের জন্য, রসই এ সমস্ত রূপ পরিগ্রহ 
করে। মন ও প্রাণে যদি আমরা পূর্ণরপে অনাসক্ত হইতে পারি এবং 
সেই অনাসক্তি যদি আমর] আমাদের স্সাযুমগ্ুলের উপর আরোপ করিতে পারি, 
তাহা হইলে রসের এই অপূর্ণ ও বিকৃত ধার! দূর করা এবং সকল বৈচিত্র্যের 
মধো শুদ্ধ সতের অবাভিচারী আনন্দের মৌলিক সত্য আম্বাদন পাওয়! 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কাবা ও কলার শৌন্দর্যবোধের ভিতর দিয়া 
বিচিত্র অথচ সার্বভৌম এই আনন্দের কতকটা আমরা অনুভব করিতে 
গারি। তখন সেখানে আমর! দুখময় করুণ, ভীতিপ্রদ ভয়ানক এমন কি 
জুগুগ্াজনক বীভৎস রস হইতেও আনন্দ পাই। ইহার কারণ আমরা 
সেখানে নিঃস্বার্থ এবং অনাসক্ত, আত্মরক্ষার কথা তখন ভাবিনা, কেবল 
ভাবি মুল বিষয়টা ও তাহার রসের কথ! । অবপ্ত আমাদের লৌকিক সৌন্দাধ্য- 
বোধের অতীত শ্তদ্ধ অতিমানস আনন্দ রব! তাহার অবিকল প্রতিবূপ এখানেও 
পাই না, কারণ এই যে সে ব্রদ্ানন্দে দুঃখ ভয় বা জুগুগা একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যায়, অথচ কাব্যকলায় তাহাদিগকে ন্বীকার করা হয়। তবু প্রকাশের 
ক্ষেত্রে বিশ্বাত্মার যে আনন্দ ক্রমশঃ উপচিত হইয়। উঠিতেছে তাহার আংশিক 
এবং অপূর্ণ একট! অনুভূতি এ রসের মধ্য দিয়া পায়! যায় এবং আমাদের 
প্রকৃতির এক ভাগে আমাদিগকে অহংবোধে অনাসক্ত করিয়া এমন এক 
সার্বভৌম বোধের সহিত যুক্ত করে যাহ! দ্বারা আমাদের খগ্ডচেতনায় 
যেখানে বিশ্বঙ্খল। এবং বিরোধ দেখিতে পাই, সেখানে বিশ্বাত্ম! কিভাবে 
সৌন্দর্ধ্য ও স্থুষমা দেখেন তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের পূর্ণ মুক্তি 
আসিবে সেইদিন, যেদিন আমাদের সত্তার সকল অংশ এই ভাবে মুক্ত হইবে, 


১২৮ দিব্য জীবন বার্। 


যেদিন সার্বভৌম এক প্রজ্ঞাৃষ্টিতে সর্বগত রসম্বরূপকে দেখিতে পাইব, বিশ্বের 
সর্ববপদার্থে অনাসক্কি জাগিয়া উঠিবে কিন্ত তবু আমাদের ন্ারবিক এবং আবেগময় 
সততার সহিত আমাদের সহাম্মভূতি ও মিলন নষ্ট হইবে না। 

আমাদের ভিতরকার চিৎশক্তি যখন বাহিরের আঘাত গ্রহণ করিতে 
গিয়। বাধাপ্রাঞ্ধ ব ব্যাহত হয় তখন সম্কুচিত ব। পরাঙ মুখ হইয়া! পড়িলে 
যন্ত্রণাবোধ জাগিয়া উঠে। এ বেদনাবোধের মুলে রহিয়াছে বিশ্বকে গ্রহণ 
ও অধিকার করিবার শক্তিহীনতা বা বিশ্বের সংস্পর্শ অসমভাবে গ্রহণ । 
সচ্চিদানন্দই আমাদের আত্মার ম্বরূপ অবিষ্যাবশতঃ একথ! ভুলিয়া গিয়া আমাদের 
অহং নিজেকে দীন এবং সীমাবদ্ধ মনে করাতে এরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাই 
যন্ত্রণাবোধকে দূর করিতে হইলে যে সমস্ত অভিঘাতে আম!দের মধ্যে জুগুপ| 
ব৷ সন্কোচ জাগায় তাহাদিগের সম্মুখীন হইঘ। তিতিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে জয় 
করিতে হইবে, তাহ। হইলে আমরা! একটা সমত্ববোধে পৌছিতে পারিব, তখন 
সকল সংস্পর্শে, হয় আমরা সমভাবে উদাসীন থাকিব অথবা সমভাবে গ্রসন্নতা 
লাভ করিব। যখন শ্থুখ ছুঃখ ভোগ করে যে অহংচেতন। তাহার স্থানে পরমানন্দ- 
ময় সচ্চিদানন্দচেতনার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, তখন এই সমত্ববোধ একটা 
দু ভিত্তির উপর দীড়াইতে সমর্থ হইবে। সচ্চিণানন্দচেতনা বিশ্ব হইতে 
সরিয়া গিয়া বিশ্বাতীত হইতে পারে, এই সুদূর আনন্দের অবস্থায় পৌছিবার 
পথ হুইতেছে সব কিছুতে সমান ভাবে উদাসীন থাকা__সে পথ ন্যাসীর। 
আবার সচ্চিদানন্দচেতন। বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্বক এবং সার্বভৌম হইতে 
পারে-সবকফে আলিঙ্গন করিয়া যে চেতন! সদ! বর্তমান আছে, এখানেই 
তাহাতে পৌছিবার পথ হইতেছে সেই সর্ধগত সমরস আনন্দে স্ষুত্র অহংএর 
সম্পূর্ণূপে আত্মসমর্পন, প্রাচীন বৈদিক খধিগণের ছিল এই পথ। কিন্ত 
স্থথ এবং দুঃখে উদ্দালীন থাকাই অধ্যাত্মিকতার পথে প্রথম এবং স্বাভাবিক সাধনা 
এবং সকল অবস্থায় প্রসন্নভাব সাধারণতঃ পরে আসে, স্থুখ ছুঃখ এবং উপেক্ষাকে 
আনন্দে রূপান্তর করাও সম্ভব কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সহজ নহে। 

পূর্ণ বেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ এইরূপ । নিজের শ্তদ্ধ আত্মচৈতন্থে পরমানন্দময় 
এক অনস্ত অখণ্ড সত্তা তাহার সেই মূল বিশ্ুদ্বভাব হইতে চিতশক্ষির বৈচিত্র্যময় 
নান লীলায়, প্রক্কৃতির নানা গতি ও ম্পন্দে আত্ম প্রকাশ করেন ইহাই তাহার 


“আনন্দ ত্রক্ষ-_সমাধান ১২৪ 


মায়।। সত্তার সে আনন্দ প্রথমে বাহ্‌ জড় জগতের ভূমিকায় অবচেতনে সমাহিত 
এবং আত্মসংঘত, সেখানে একেবারে বাহ্প্রকাশ শুন্য, তারপর সেই আনন্দ 
এক সমরস ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তোলে, তাহাকে তখনও আমরা 
ইন্দ্রিরবোধ বলিতে পারি না, তারপর সেই আনন্দ হইতেই অহং এবং মনের 
উন্মেষ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে হৃখ দুঃখ এবং গঁদাসীন্ডের ব্রিধা প্রকাশ দেখা 
দেয়। এই তিন ভাবের মূলে রহিয়াছে আকারের মধ্যে চিতশক্তির সীমাবদ্ধতা, 
যাহা বিশ্বশক্তির অভিঘাত অনেক সময় বিরোধীরূাপ দেখে, তাহার নিজের মান 
ও আদর্শের সঙ্গে মিলে না বলিয়। তাহার সহিত সামব্তন্ত রক্ষা করিতে পারে ন।। 
অবশেষে নিজ স্যট্টির মধ্যে সচ্চিদানন্দের সচেতন প্রকাশ হয় তখন তিনি নিজেতে 
নিজে প্রতিষ্ঠিত হন, সর্বত্র সার্বজনীনতা ও সমস্থ দেখা দেয়, প্রকৃতির উপর 
প্রতৃত্ব স্থাপিত হয়। জগতের মধ্যে প্রকাশের ধার! এই । 
তবু যদি প্রশ্ন হয়, তিনি একামেবাদ্ধিতীয়ং, সংস্বরূপ সেই ব্রন্ষের এরূপ গতি 
ওস্পন্দে আনন্দ কেন, তাহার উত্তর এই ষে তাহার অনন্তত্বের মধ্যে সকল 
সম্ভাবন। নিহিত আছে-_তাহার নির্ধ্িকল্প সত্তায় নয়, পরস্ত তাহার বপাস্তরগ্রাহী 
সম্ভৃতিতে__এই অনন্ত সম্ভাবনার নানা বিচিত্র প্রকাশেই তাহার আনন্দ। সেই 
অনন্ত সগ্ভাবনার মধ্য হইতে একটী সম্ভবনা! ফুটিয়। উঠিয়াছে, আমর! যাহার 
ংশ সেই জগতরূপে। এখানে আরস্তে সচ্চিদানন্দ আত্মগোপন করিয়া বাহ! 
তিনি নহেন যেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, পরে তাহার 
স্ব্ূপের বিরোধী সেই ভাবের মধ্যে যেন নিজেকে আবার তিনি খুঁজিয়া 
পাইতেছেন। অন্ত সংস্বরূপ যিনি তিনি দৃশ্ঠতঃ অসতের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিয়া আবার সান্ত জীবের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। অনন্তচৈতন্ত দৃষ্ততঃ 
এক বিশাল নিধ্বিশেষ নিশ্চেতনের মধ্যে নিজেকে হারাইয়! ফেলিয়া! তাহা হইতে 
এক সীমিত বহিশ্ঠর চেতনারূপে ফুটিয়। উঠিয়াছেন , অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ শঞ্চি 
পরমাণুর দৃশ্ঠতঃ এক নির্খতি বা মহাবিশৃঙ্খলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া 
জগতের অনিশ্চিত ব্যবস্থারূপে উন্মিষিত হইয়া! উঠিতেছেন। অনস্ত আনন্দ 
দৃহ্ঠত: অসাড় জড়ের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া তথা হইতে স্থথ 
দুঃখ ওদাসীন্ত, রাগঘেষ ও উপেক্ষার নানা বিরোধী ও বেস্থুর বিচিত্রতার 
বঙ্কারে আবার উন্মিষিত হইম্না উঠিতেছেন; অন্ত অথগুতা বহুত্বের দৃষ্ঠতঃ 
৯৭ 
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মহাবিশৃঙ্খলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া' ফেলিয়া! বিরোধের মধ্য দিয়! নান! শক্তি 
ও সন্তারূপে উদ্মিষিত ইইয়াঃ পরস্পরকে কবলিত করিয়া গ্রান করিয়া, জীর্ণ করিয়া 
যেন সেই অথণ্ডতাকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই স্থির মধ্যে 
সচ্চিদানন্দকে স্বরূপে উন্মিষিত ও প্রকাশিত হইতে হইবে। ব্যক্তিসত্বা হইয়াও 
মাচ্ছ্যকে বিশ্বপুরুষ হইতে হইবে বিশ্বপুরুষ রূপে বাস করিতে হইবে। তাহার 
সীমিত মানসচেতনা বিস্তারলাভ করিয়া অতিচেতনার একত্বে পরিণত হুইবে__ 
যাহার মধ্যে প্রত্যেকে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া! নিত্য বর্তমান ; তাহার সন্ধীর্ণ 
হৃদয় এমন উদারতা লাভ করিবে যে সে অনন্তকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে 
এবং তাহার বাসন। ও বিরোধের স্থান অধিকার করিবে, এক সার্বজনীন ভালবাসা : 
তাহার সন্কৃচিত প্রাণ সমস্ত বিশ্বের অভিঘাত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া! সার্বভৌম 
আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবে; এমন কি তাহার জড় দেহও জানিবে যে সে 
পৃথক সত্তা নহেঃ অখণ্ড সর্বগত মহাশক্তির সহিত এক হইয়। তাহাকে ধারণ 
করিবার সে যোগ্য হইবে। এমনি করিয়। ব্যক্তির মধ্যে একত্ব, সামপ্রশ্ত ও 
সুমা ফুটিরা উঠিবে, যে সচ্চিদানন্দ সকলের মধ্যে পরম এক তিনিই তাহার 
সমগ্র প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন। 

এই সমস্ত খেলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সৎ বস্ত হইল অখণ্ড এবং সমরস আনন্দ। 
ব্ক্তিচেতনার যেখানে উন্মেষ নাই সেই অবচেতনার স্ুপ্তিতেও এই আনন্দই 
বর্তমান; ব্যক্তিচেতনাকে কেন্দ্র করিয়া! যে বিরোধ, বিচিত্র রূপান্তর, বিকৃতি ও 
বিপধ্যয় চলিতেছে, অর্ধচেতন স্বপ্নের সেই ঘন ঘোরের মধ্যেও সেই আনন্দ; 
আবার যাহাতে ব্যক্তিচেতনা জাগরিত হুইয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত এক 
হইবে সেই শ্বাশ্বত স্বপ্রতিষ্ঠ অতিচেতনায়ও সেই একই আনন্দ । এই হইল যিনি 
প্রভূ, যিনি এক, যিনি সর্ব, তাহার খেলা, আমাদের নিকট তাহ! আত্মপ্রকাশ 
করে যখন আমর! মুক্তিলাভ করিয়া বিজ্ঞানালোকিত দৃষ্টি লইয়া! এই জড় 
জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি । 


অয়োদশ অধ্যায় 
ভাগবতী মায়া 


পরমপুরুষ এবং আগ্যাশক্তির নামরূপী বিভূতিদের ম্বার। 
তাহার] জ্যোতির্য়ী জননীর শক্তিকে আকারে এবং পরিমাণে 
নিবদ্ধ করিলেন; সেই শক্তির বিচিত্রবীধ্যে বিভূষিত হুইয়। 
মায়ীরা এই সতের মধ্যে রূপ ফুটাইয়। তুলিলেন | (খ্থেদ ৩৩৮1৭) 


তাহার মায়ার দ্বারা মায়ীরা সবাইকে কূপ দিলেন; 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পিতৃগণ যিনি শিশ্তরূপে জন্মিবেন সেই পুরুষকে 
গর্তমধ্যে নিহিত করিলেন । (খগ্ধেদ ৯৮৩৩) 


সৎ বা সত্ত। তাহার শুদ্ধ আনন্দের ধা হইতে আনন্দেরই শক্তিতে 
সৃষ্টি ও-ক্রিয়া করেন। তিনিই আমাদের স্বরূপ সত্য, আমাদের সকল 
ভাব ও ভঙ্গীর আত্ম! এবং আমাদের সকল ক্রিয়ার, সকল সম্ভৃতির, সকল 
বিস্ষ্টির তিনিই আদি কারণ এবং চরম লক্ষ্য । কবি, শিল্পী বা গায়ক, মনীষী ব! 
বাষ্রকম্ষী যেমন তাহাদের অন্তরের নামথ্যকে মূর্ত করিয়া তুলে, তাহ।রা! সৃষ্টি 
করে সেইসব, যাহা তাহাদের মধো তাহাদের সহিত এক হইয়া গ্ুপ্তভাবে অবস্থিত 
ছিল এবং যখন আকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে তখন তাহারাই এ সমস্তরূপে প্রকাশ 
পায়, জগতের সঙ্গে শাশ্বত সভার সন্বন্ধও ঠিক এই গ্রকার। সকল সৃষ্টি বা 
সম্ভৃতি এইন্ধপ একটা আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। বীজের মধ্যে যাহা 
নিহিত তাহাই অঙ্কুরিত হইয়! প্রকাশ পায়, বীজের মধ্যে তাহার সত্ব! পূর্ব 
হইতেই বিস্যমান, যাহা হইয়। উঠিতেছে তাহার ইচ্ছ। বা সংবেগও তাহার মধ 
রহিয়াছে, যে ভাবে প্রকাশ হইবে তাহাও তাহার সন্ভৃতির আনন্দের মধ্যে ষেন 
পূর্ব হইতেই সাজাইয়! গুছাইয়া রাখা আছে। পরিণামে ঘে জীবাবয়ব 
018911800 ) গঠিত হইবে তাহা জণে শক্তিবূপে নিহিত আছে । কারণ 


১৩২ দিব্য জীবন বাতা 


তাহার মধ্যে অবস্থিত আত্মসচেতন অথচ গোপন শক্তি তাহাকে রূপাগিত 
করিবার আদম্য আকৃতি লইয়া সদ! ক্রিয়াশীল। কেবলমাত্র ব্যক্তিচেতন। 
আপনার মধ্য হইতে কিছু স্থষ্টি করিয়াও তাহাতে তাহার নিজের, যে 
শক্তি তাহাতে ক্রিয়া! করে তাহার এবং যে উপাদান লইয়া সে কর্ণ করে এই 
তিনের মধ্যে একটা ভেদ দেখে। কিন্তু বস্ততঃ শক্তি সে নিজেই, যে ব্যক্তিচেতনা 
তাহার শক্তির সাধন, তাহীর স্থ্টির জন্য যে উপাদান সে ব্যবহার করে এবং 
পরিণামে যে আকার গড়িয়া! উঠে সে সমস্তই সে নিজে । অন্ত ভাবায় এই বলা 
যার যে একই সত্তা, একই শক্তি, একই আনন্দ আম্মশক্তি বা আম্মরূপায়ণের 
নানা বিচিত্র লীলায় সদ। রত থাকিয়। বিভিন্ন বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রত্যেকের 
ভিতর হইতে যেন বলে 'এইত আমি'। 
সষ্টি ও শরষ্টা এক, এক ছাড়া অন্ত কিছু হইতে পারে ন।; স্থষ্টি অষ্টার আজ্ম- 
সত্তা, চিৎশক্তি এবং আনন্দ স্বরূপেরই একটা! ছন্দ, একট! খেলা, একটা স্ফৃত্তি বা 
পরিণতি । তাই জগতে যাহা কিছু ব্যক্ত হয় সে চায় সম্ভৃতিরূপে আত্মরপায়ণ, 
ংকর্পিতরূপের স্ফুরণ_ চায় সেই রূপের মধো আত্মভাবের উপচয়, প্রকাশ? যে 
টৈতন্ট ও শক্তি তাহাতে অন্তণিহিত আছে তাহার অনন্ত ভাবের অনুভব, চায় 
বিকশিত হইয়! উঠিবার আনন্দ, আত্মরূপগ্রহণের আনন্দ, চেতনার ছন্দদোলার 
আনন্দ, শক্তির খেলার আনন্দ। যে সত্তা, যে চিৎশক্তি, যে আনন্দ তাহার 
নন্তার গভীরতম প্রদেশে ক্রিয়াশীল তাহার ইঙ্গিতে যে কোন উপায়ে তাহার 
নম্বন্ধে যে কোন ধারণ।র আশ্রয়ে যে কোন দিকে হউক এই আনন্দকে বাঁড়াইয়া 


তোল! এবং পূর্ণ করাই তাহার অন্তরের আকৃতি_-এই একমাত্র চাওয়া ছাড়া 
নত্যন্ূপে সে আর কিছু চায় না। 


হুষ্টির যদি কোন লক্ষ্য থাকে, কোন পূর্ণতালভের দিকে যদি তাহার গতি 
বা অব্ত্ত ইচ্ছা থাকে তবে তাহা ব্যাষ্ট ও সমাষ্ট উতয়ক্ষেত্রেই আত্মসভ্তাকে, 
তাহার চৈতন্ত ও শক্তিকে, তাহার আনন্দ স্বভাবকে পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া 
তোলা ছাড়া আর কিছু নয়। যতক্ষণ ব্)ক্তিচেতন! ব্যক্তিরূপের সহ্ীর্ণ গপ্ডির 
মধ্য কেন্দীভূত 'তদিন এ পূর্ণতা সম্ভব নয়। সাস্তের মধ্যে পরিপূর্ণ পূর্ণতা 
কখনও ফুটিতে পারে না, কারণ তাহা সাস্তের আত্মধারণ] বা! স্বরূপকল্পনার 
বিরোধী। স্থতরাং শেষ লক্ষ্যে পৌছা৷ তখনই সম্ভব হইবে, ব্যক্তির মধ্যে 


ভাগবতী মায়া ১৩৩ 


অনন্ত চেতনার খন উন্মেষ ও ক্ষরণ হইবে। আত্মজ্ঞান এবং আত্মোপলন্ধি দ্বার 
ঘখন সে আপনার স্বরূপ সত্য উপলব্ধি কবে, তখন সাস্ত ভাব নানারূপের মধ্যে 
প্রকাশের জন্য যাহার একটা মুখোশ বা যন্ত্রমাত্র সেই অনন্ত সত্তা অনস্ত চৈতন্ত 
এবং অনন্ত আনন্দের মধ্যে সে তাহার আত্মন্বরূপ পুনরায় লাভ করিবে। 

সচ্চিদানন্দ তাহার অমেয় সত্তাকে দেশ ও কালরপে বিস্তৃত করিয়া যে 
বিশ্বখেলার কল্পন1 করিয়াছেন তাহার রহশ্/ বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে প্রথমে 
বুঝিতে হইবে যে তাহার আত্মচেতনাকে সংবৃত এবং আত্মসমাহিত করিয়া 
তিনি অনন্ত বিভজ্যমান স্থল জড়ে পরিণত হইয়াছেন, নতুবা! সান্ত ভাবের 
বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে ন।। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে যে জড়ের মধ্যে 
সেই আত্মনিরুদ্ধ শক্তিই রূপময় প্রাণথময ও মনোময় বিগ্রহরূপে স্ফুরিত হইয়! 
উঠিয়াছে; অবশেষে বুঝিতে হইবে দেহধারী সেই মনপ্রাণময় সত্তা, যে 
অখণ্ড অনন্ত জগতের ভিতর খেল1 করিতেছেন তাহার সহিত একত্ব অনুভবের 
দ্বারা নিজেকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে, ফলে এখনও তাহার গোপন সততায় 
শাশ্বত সত্যরূপে নে নিজে যাহা, সেই অসীম সৎ চিৎ ও আনন্দকে সে পুনরায় 
লভ করিবে। এই ত্রিধা গতির মধ্যেই সমস্ত বিশ্বরহস্তের একমাত্র মীমাংসা 
পাওয়া যুইবে। 

এইভাবে বেদান্তের প্রাচীন এবং শাশ্বত সত্য আধুনিক পরিণামবাদের 
খ্যবহারিক সত্যকে গ্রহণ ও সমর্থন এবং তাহার সকল উদ্দেশ ও অর্থ আমাদের 
নিকট উদ্ঘাটিত :করে। যাহা কালক্রমে ক্রমশঃ উপচিত হ্ইয়৷ উঠিতেছে 
প্রাচীন সেই সার্বজনীন সত্যের যৎকিকিৎ অস্পষ্ট জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান, জড় 
ও তাহার শক্তির আলোচন। করিয়! পাইয়াছে, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
ক্রমপরিণতিবাদ। ইহার পূর্ণ অর্থ এবং সমর্থন পাইতে হইলে বোদাস্ত শান্ত 
আজিও আমাদের জন্ব যে প্রাচীন ও শাশ্বত সত্যের অলোক রক্ষিত হইয়াছে 
সেই আলোক দ্বারা এমতবাদকে আলোকিত করিতে হইবে। প্রাচ্যের প্রাচীন 
এবং প্রতীচ্যের নবীন জ্জানের এই পরম্পরের সহিত পরিচয় ও মিলন হইলে 
এ জ্ঞানের প্রত্যেকে অপবের আলোকে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে এই 
দিকেই জগতের চিন্তার প্রবাহ বহিতে আরম্ভ হুইয়াছে। 

তথাপি সকল পদার্থ সচ্চিদানন্দ ইহা স্বীকার করিলেও সকল সমন্কার সমাধান 


১৩৪ দিবা জীবন বাতা 


আমর! পাই না। জগতের মুল কি, স্বরূপ সত্য কি তাহা জানিলেও কি 
করিয়া সেই সত্য এই প্রাতিভাসিক সত্যে পরিণত হইল তাহা এখনও আমরা 
জানি নাই। সমাধানের চাবি পাওয়া গিয়াছে, কোন্‌ তালায় এ চাবি ঘুরাইতে 
হইবে তাহার সন্ধান মিলে নাই। কারণ সচ্চিদান্দ জগতে ত অনবধানে 
থাকিয়া কাজ করেন না অথবা এন্দরজালিকের মত চুড়ান্ত খেয়ালে শুধু মহাবাক্য 
বা আদেশ দিয়া বিশ্বস্গ্টি করেন না। একটা পদ্ধতি একটা বিধানের অস্তিত্ব 
ত আমরা অন্থুভব করি। 

ইহা সত্য যে এই বিধানকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তখন তাহা 
নানা শক্তির খেলার মধ্যে একটা সাম্য ব্যবস্থা--সে খেলা ক্রমপরিণামের ফলে 
আগত বা অতীতের অভ্যাসে লব্ধ, ঠিক এই কারণেই কতকগুলি ধারার মধ্যে 
আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্ত যতক্ষণ পধ্যন্ত আমরা কেবলমাত্র 
শক্তিকেই দেখি ততক্ষণ এই আপাতপ্রতীয়মান গৌণ সত্যই আমাদের চরম 
জ্ঞান। কিন্তু শক্তিকে যখন সত্তার আঙ্মপ্রকাশরূপে দেখি তখন আমর! বোধ 
করিতে বাধ্য হই যে নির্দিষ্ট ধারায় প্রবহমানতার সঙ্গে সেই সত্তার কোন আত্ম- 
সত্যের সম্বন্ধ আছে, সেই সত্তাই এ শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইহার লক্ষ 
এবং চলিবার পথ নিরূপিত করিতেছে । যেহেতু সে মূল সত্তার প্রতি এবং 
শক্তি চৈতন্যময়, এই সত্য সেই চিন্সয় সত্তার আত্মবোধ ছাড়া আর কিছু হইতে 
পারে না। সৃষ্টির মূলন্বক্পপ যে আত্ম-প্রকাশেচ্ছা সেই চৈতন্তে প্রথমে 
জাগিয়াছিল, তাহাঁকেই উপযুক্ত ধারায় অব্যাহতভাবে প্রবাহিত করিবার জন্য 
তাহারই আত্মশক্তিকে এরূপ নি্দিষ্টভাবে চলিতে হইয়াছে । এই শক্তি সে 
চৈতন্টে অন্ুন্থযত বা নিহিত ছিল। স্ৃতরাঁং যে সত্যের বশে বিশ্বগ্ুকাশ হইতেছে 
সেই বিশেষ সত্যের খাটি ধারণা! এবং সেই সত্যের যথাষথ পথে স্থষ্টির প্রবেগকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার যে সামর্থ্য সেই অনন্তসত্তার আত্মচৈতন্ে আছে, তাহাই এই 
নিজ পথনিধ্ধারক শক্তি । 

কিন্তু অনস্ত চৈতন্য এবং ক্রিয়ার পরিণাম বা! স্ষ্টির মধ্যস্থলে একটা বিশেষ 
শক্তি বা বৃত্তি আছে ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সেমেটিক 
( ইহুদীদের ) শাস্ত্রে যেমন আছে, ঈশ্বর বলিলেন “আলোক হউক? এবং অমনি 
আলোক দেখ! দিল, তেমনি ভাবে আত্মসংবিৎ ম্বাধীনভাবে ইচ্ছামাত্র দ্বারা 


ভাগব্তী মায়! ১৩৫ 


হট করিতে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রলয় হওয়ার আদেশ না দেন ততদিন 
পর্যন্ত স্থাষ্টি বজায় রাখিতে কি পারেন না? কিন্তু যখন আমরা বলি “ঈশ্বর 
বলিলেন আলোক হউক" তখন একথা আমরা ধরিয়া লই যে সে চৈতন্তে এমন 
একটা শক্তি আছে__যাহা আলোকণ্নয়'এমন-যাহা-কিছু সে চেতগ্ডের মধ্যে 
আছে তাহার মধ্য হইতে আলোকের জ্ঞানকে বাছিয়! লইয়াছে, আবার যখন 
বলি “অমনি আলোক দেখা দিল” তখনও একটি নিয়ন্ত্রক্ষম শক্তিকে স্বীকার 
করিয়া লই, যাহা প্রথম যে আলোক বোধ জ্জাগিয়াছে তদনুসারে ক্রিয়া করিতে 
সমর্থ, যাহা! আলোক ভিন্ন অন্য অনস্ত-রূপে যে প্রকাশের সম্ভাবনা আছে তাহা 
দ্বারা অভিভূত হইয়! পড়ে ন। এবং আলোক প্রকাশ রূপ ঘটন! ঘটাইতে সক্ষম । 
অনন্ত চেতন। তাহার ক্রিয়। দ্ব'র। অনন্ত প্রকার পবিণা'ম প্রকাশ করিতে সম্্থ। 
সেই অনন্ত পরিণামের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সত্যকে বাছিয়! নেওয়া এবং সেই 
সত্য অন্নুনারে একটা জগৎ গড়িয়া তোলার জন্ত জ্ঞানের এমন একটা নির্বাচনী 
বৃত্তি বা শক্তি চাই, ঘাহ। এইভাবে অনন্ত সত্য হইতে সান্ত প্রতিভানকে ফুটাইয় 
ভুলিতে পারে। 

বৈদিক খষির। এই শক্তিকে মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন । তাহাদের 
কাছে ইহা"চিৎ সত্তার সেই শক্তি যাহ! বিশ্বের আধার ও আশ্রয় এবং যাহা সেই 
চৈতন্তের অমেয় বিশাল সত্যের মধ্য হইতে পরিমিত করিয়া নামরূপকে ফুটাইয়া 
তুলে। মায়ার দ্বার' স্বরূপ স্তার অচল এবং নিক্ষিয় সত্য, সচল ক্রিয়াশীল সত্তার 
ছন্দময় সত্যরূপে দেখা দেয়, অথব! দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, যেখানে সম 
বা সর্ব ভেদাত্মক চৈতন্তদ্বারা সীমিত এবং বিভক্ত ন। হইয়! সর্বরূপেই বর্তম।ন 
আছে সেই পরম সত্যের মধ্য হইতে সত্তার সঙ্গে সত্তার, চৈতন্তের সঙ্গে চৈতন্যের, 
শক্তির সঙ্গে শক্তির, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের খেলার জন্য এই মায়ার দ্বারা 
প্রাতিভাসিক সত্তার স্মরণ ও প্রকাশ হয়, যেখানে বষ্টিতে ব! প্রতি পদার্থে 
সর্ব ব। সম্ষ্ট এবং সর্বে প্রতি পদার্থ বর্তমান থাকে। প্রথমে মনের খেল! বা 
অপর। মায়ার ভ্রমবশতঃ ব্যষ্টিতে সমষ্টির এবং সমষ্রিতে ব্যন্থির লীলা আমাদের 
নিকটে গুপ্ত থাকে । অপরা মায়া ব্যটটিতে এই ভাব জাগায়, সে সর্ধবে আছে 
কিন্তু সর্ব তাহাতে নাই, সর্ক্ব যে সে আছে তাহাও অপরের সঙ্গে অভেদ ভাবে 
এক হুইয়! নয়, পরস্ধ পৃথক বা ভিন্ন রূপে । শেষে কিন্তু এই ভ্রম হইতে আমাদিগকে 


১৩৬ দিব্য জীবন বার্থ 


অতিমানসের খেলায় পর! মায়ার সত্যে জাগিতে হইবে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টি, 
এক এবং বস একই সত্যের অবিভাজ্য একত্বর্ূপে পরস্পর মিলিত হইয়৷ বাস 
করিবে। অধুনা বর্তমান ভ্রমোৎপাদক এই নিয়তর মায়াকে প্রথমে মানিয়া 
লইয়া পরে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, কারণ ইহা ভেদ অন্ধকার, সীমা, 
সংঘর্ধ ও ছুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরেরই খেল।, এ খেলায় তাহার ভিতর হইতে যে শক্তি 
উদ্গত, তিনি যেন নিজে তাহার অধীন হইয়াছেন এবং তাহার অন্ধতার দ্বার! 
নিজেকেও যেন অন্ধ হইতে দিয়াছেন । মনের মায়! দ্বারা আমাদের কাছে 
আবৃত অন্য যে পর! মায়া! আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়। গিয়া ফিরিয়া 
আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কারণ তাহা সত্তার অনন্ত ভাবের 
মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির বিশালত। এবং এশ্বর্যে অসীম প্রেমের পরম আনন্দে 
ভগবানেরই খেল! । এ খেলায় তিনি শক্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াও 
নিজের দ্যোতিতে উদ্ভানিত সেই শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া যে আকৃতির জন্ত 
নে শক্তি তাহা হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহাই পুর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলেন। 

চিন্তায় এবং বিশ্বের তন্বে পরা এবং অপর মায়ার এই যে বিভেদ আছে 
ছুঃখবাদী বা! মায়াবাদীরা তাহ! দেখিতে বা মানিতে চাহে না। তাহাদের 
নিকট মনোময়ী অথবা হ্য়ত অধিমানসী মায়া জগত্স্ী। এই মনোময়ী মায়। 
দ্বার। স্থষ্ট জগৎ ম্বভাব্তঃ একটা অনির্বচনীয় প্রহেলিকা, ইহ1 চিৎসত্বার একট। 
দৃঢপ্রতিষ্ঠিত ভাব হইয়াও ভালমান হ্প্প বিকার, যাহাকে ভ্রম অথবা সত্য 
ইহার কোন কোঠায়ই ফেল! যায় না। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে একদিকে 
পরিচালনা ও স্ষ্টি করিতে সমর্থ প্রজ্ঞাঃ অপর দিকে কন্মের জালে আবদ্ধ প্রাকৃত 
জীব, মন ইহাদের মধ্যবর্তী অবস্থা মাত্র। সচ্চিদানন্দ তাহার নিম্নুতর গতি 
ও স্পন্দে জড়ের মধ্যে নিজে আত্মবিম্বত হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার নিজের 
সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনিই আবার সেই 
আত্মবিশ্বতি হইতে নিজের স্বরূপ সত্তাকে ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছেন। এই 
বতরণ ও উত্তরণে মন তাহার যন্ত্রসমূহের অন্যতম ; অবতরণে মন যন্ত্র মাত্র, 
সে গোপন অষ্টা নহে; উত্তরণের পথে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার সময়ে ইহা 
একট স্তর বা ভূমি--আমাদের মূল উৎপত্তি স্থান অথবা বিশ্বসতা যেখানে এক 
দিন পৌছিবে সে চরম স্থান নহে। 
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যে সমস্ত দর্শনিক মত একমাত্র মনকেই জগতের অষ্টা। বলিয়া দেখে অথব! 
যাহারা একট! মুল তত্ব স্বীকার করে, কিন্ত সেই তত্ব এবং বিশ্বের মধ্যে কেবলমাত্র 
মনই মধ্যস্থতা করে এরপ সিদ্ধান্ত যাহাদের, তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা 
যায়; এক ভাগকে বল! যায় ভাবাতিবাদ (180061)818570 ) অপরকে ভাববাদ 
(106811515 )। খাটি ভাবাতিবাদীর মতে জগৎ হইল মন, চিন্তা বা ভাবনার 
খেলামান্ত্র ; সে জ্ঞান বা ভাব পুর্ণর্ূপে মন দিয়া গড়া; সত্তার খাটি সত্যের সঙ্গে 
তাহার কোনরূপ মৌলিক সম্বন্ধ নাই। এরূপ স্বরূপ সত্য যদি কিছু থাকে তবে 
তাহা জগতের সহিত সন্বন্ধ রহিত; জগতের সহিত তাহার কোন মিল বা সাম্য 
_ থাকা সম্ভব নহে। ভাববাদী পশ্চাতের মূল সত্য এবং সম্মুখের প্রতিভাসের 
ধারণার মধ্যে একট! সম্বন্ধ স্বীকার করে যে সম্বন্ধ কেবলমাত্র বিরোধ ও ব্যাবৃত্তির 
সম্বন্ধ নহে। আমি ষে মত উপস্থিত করিতেছি তাহা ভাববাদের পথে আরো 
অগ্রনর হইয়া গিয়াছে । এমত দেখে যেজ্জান স্টি করে তাহা সত্য জ্ঞান 
অর্থাৎ এ জ্ঞান চৈতন্তের সেই শক্তি যাহা খাটি সত্তাকেই প্রকাঁশ করে, সত্য 
সত্তা হইতে জাত সেই সত্তার প্রকৃতির ধর্মই তাহাতে বর্তমান__কেবল শূন্য 
হইতে তাহার জন্ম হয় নাই অথবা! সে শুধু মিথ্যার জাল বুনিয়া চলে না । 
এক চিন্নপ্র সত্য নিজের মধ্য হইতে তাহার অপরিবর্তনীয় অক্ষর ও অমর 
উপাদানেরই পরিবর্তনশীল নানারূণ, নানা আকার ফুটাইয়। তুলিতেছে। স্তরাং 
জগৎ বিশ্বমনের একটা মিথ্য। কল্পন1 নহে, কিন্তু যাহা মনের অতীত সচেতনভাবে 
তাহার নিজ বূপবৈচিত্র্যেব মধ্যে জন্ম ব। আত্মরপার়ণ। চিন্ময় সত্তারহই এক 
নত্য এই বূপরাজিকে ধারণ করির। রহয়ছে এবং তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । এই ভাবে প্রকাশিত সত্যের জ্ঞ।ন, যাহাঁকে অতিমানস খত চিৎ* 
নামে অভিহিত করা যায়, এ সমস্তকে দেহ ম্ন প্রাণের ছাচে ঢালিবার পূর্বে 
এক পূর্ণ সমন্বয় ও স্ৃযমার সত্য ধরণারূপে গড়িয়া তুলিতেছে। মন-গ্রাণদেহও 
একট। নিম্নতর চেতন এবং সেই খতচিতের আংশিক প্রকাশ । ইহারা পরিণতির 
পথে মনের অতীত ক্ষেত্রে যেজ্ঞান নিত্য বর্তমান তাহারই উচ্চতর প্রকাশের 
* খতচিৎ শব্দটা আমি বেদ হইতে নিয়াছি। ইহার অর্থ সেই চেতনা, সত্তার স্বরূপ সত্য 
(সত্যম্) তাহার ক্রিগ্াশীল সত্তর ছন্দময় সত্য (খতম্‌) এবং সুবিশাল আত্মসংবিৎ ( বৃহৎ) 
একীভূত হইব যে চৈতন্যকে সম্ভব করিয়া তুলে। 
১৮ 
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ছন্দে গঠিত হইয়া! উঠিতে চেষ্ট। কবিতেছে । এই নিম্নতর চেতনার পক্ষে মনের 
অতীত নেই অতিমানসই আদর্শ, তাহাতে পৌছিতে, তাহার ভাবে বিভাবিত 
হইতে, এ চৈতন্য তাহার নিজের বিধানের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছে । 

উত্তরণের পথের দৃষ্টি দিয়া আমরা বলিতে পারি যাহ! কিছু বর্তমান আছে 
তাহার পশ্চাতে পরমসত্য রহিয়াছে । অভিমানসের মধ্য ভূমিতে নিজ সত্যের 
ছন্দহষমার মধ্যে তাহ।র আত্মপ্রকাশ হয়; সেই অতিমানস বা! বিজ্ঞানই তাহার 
সচেতন সব্তী হইতে নানা বৈচিত্র্যপুর্ণ প্রাতিভাসিক জগৎ বিচ্ছুরিত করিতেছে । 
ফলে এই প্রতিভাসেব একট। অবশ্যন্তাৰবী আকর্ষণ রহিয়াছে তাহার স্বরূপসত্তার 
দিকে? তাই হয় প্রচণ্ড উৎক্রান্তি রা অথব! যে অতিমানস হইতে সে জাত 
হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া সহন্জ ও স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হইয়া! অবশেষে 
অথগুরূপে তাহাকে পুনরায় লাভ করিতে সে চেষ্টা করে। মন দিয়া দেখিলে 
মানসপত্ত।ব সত্য কেন বে অপূর্ণ বোধ হয়, কেন তাহার অতীত পূর্ণতা বা 
বিজ্ঞানলোকের গোপন ছন্দস্ষমাব দিকে তাহ।র সহজাত অভীপ্দ। রহিয়াছে 
এবং কেন বিজ্ঞানময় ভূমির৪ অতীত বিশ্বাতীত পরমপুরুষের প্রতি তাহার 
একটা একাস্তিক আকুলতা ও আকৃতি আছে, এ সমস্ত ইহাতে বুঝ| যায়। 
আমাদের চেতনাব সকল অবস্থা, সমগ্র প্রকৃতি এবং সমস্ত প্রয়োজনের মুলে 
রহিযাছে-_পরমসত্য, বিজ্ঞান ও প্রতিভাস এই ত্ররী। নিখাদ সত্য এবং 
নিছক প্রতিভাসের বেতেব মধ্যে যে একান্ত বিবোধ আছে তাহাও এইভাবে 
দেখিলে নিরারৃত হয়। 

বিশ্ববহস্ত নিক্বপণের পক্ষে শুধু মনেব তন্ব যথেষ্ট নয়। অনন্তচৈতন্যকে 
প্রথমে অসীম জ্ঞানবৃভিরূপে প্রকাশিত হইত্তে হইবে , আমাদের দিক দিয়া 
ইহাকে সর্বজ্ঞতা' বলে। কিন্তু মন তজ্ঞানের বৃত্তি বা সর্ধজ্ঞতার যন্ত্র নয়ঃ মন 
জিজ্ঞাসার ব। জ্ঞানকে খুঁজিবার বৃত্তি; প্রাতিভাসিক জ্ঞানের যতটুকু সে লাভ 
করিতে পারে তাহা প্রকাশ এবং কোন কর্মশক্তির অনুকূলে তাহ ব্যবহার 
করাই তাহার ধর্ম; এমন কি যাহ! সে লাভ করে তাহার উপরেও তাহার পুর্ণ 
প্রভৃত্ব থাকে না। স্বতির ধনাগারে সে যাহ। জম। রাখে তাহা! সত্যের কতগুলি 
চল্তি মৃদ্রামাত্র, খাঁটি সত্য নহে এবং তাহাই তাহার প্রয়োজনের সময় সে 
বাহির করিয়া আনে। বস্ততঃ মন জানে না, জানিতে চায় মাত্র। যাহা সে 
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জানে তাহা দর্পণে দৃষ্ট অস্পষ্ট প্রতিবিষ্বের মত, পূর্ণ সত্য নহে। ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্ের জন্য বিশ্বনতার সত্যকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিবার 
শক্তি মাত্র তাহার আছে, যাহা জগৎকে জানে এবং পরিচালনা করে ইহা সে 
শক্তি নহে, স্থতরাং ইহা! বিশ্বস্থ্টি বা বিশ্বগ্রকাঁশের শক্তি হইতে পারে না। 

আমাদের মনের যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং নীম! আছে তাহা হইতে মুক্ত 
এক অনন্ত মনকে কি বিশ্বজষ্ট। বলিয়! কল্পনা কর] যায় না? কিন্তু এরূপ অনন্ত 
মন আমরা! মনকে যে সংজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য 
কোন পদার্থ, তাহ! হইবে মনের অতাঁত কিছু বা অতিমানন সত্য । আমরা 
ষে প্রাকৃত মনকে জাশি, তাহার প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে অনস্তগুণিত করিয়া 
যদি অনন্ত মন কল্পনা করি, তবে তাহা হইতে এক অনন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্িই স্তধু 
হইতে পারে; লেখানে অনিয়ম এবং আকম্মিক ঘটনার বিপুল সংঘাত চলিবে, 
এমন পরিবর্তন বা পরিণাম আসিবে যাহার থাকিবে না কোন হনিদিষ্ট লক্ষা, 
যাহা হইবে অন্ধকাবের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত আকুলত। লইয়া হাতড়াইয়া বেড়ান । 
পক্ষান্তরে এক অনন্ত সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিযুক্ত মনকে মন বলা! চলে না, তাহাই 
অতিমানস জ্ঞান । 

'যে মনকে আমরা জানি তাহ! দর্পণের মত সত্যের বা তথ্যের প্রতিরূপ বা 
ছাঁয়। প্রকাশ করে কিন্ত সে সত্য বা তথ্য তাহার বাহিরে অবস্থিত অথবা 
অন্ততঃ পক্ষে তদপেক্ষা বৃহত্তর । যে ঘটন! ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে মন প্রাতি- 
মুহূর্তে নিজের মধ্যে তাহার প্রতিরূপ গড়ি! তুলে। ইহ! ছাড়া যাহা ঘটে 
নাই অথচ ঘটিতে পারে এরূপ সম্ভাবনার প্রতিরূ্প গড়িবাঁর শক্তিও মনের 
আছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অতীত ও বর্তমানের 
নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি যাহা নয়, ভবিষ্যতে তাহা! নিশ্চিত কিভাবে ঘটিবে তাহা সে 
বলিতে পারে না। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইতে পারে এ দুএর সমন্বপ্ন ও 
সমাহারে নৃতন কোন রূপায়ণ হইবে এ সম্বন্ধে ভবিশ্যদ্বাণী দিবার সাম্ধ্যও মনের 
আছে। এখানেও দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে সে বাণী অল্পবিস্তর সার্থক 
হয়, আবার কখনও বা একেবারে ব্যর্থ হয় কিন্তু সাধারণতঃ দেখ। যায় কল্পনায় 
সে যেরূপ গড়িয়াছিল বাস্তবে তাহা অন্তর্ূপে দেখ। দিল, যে আশ। বা উদ্দেশ 
সে পোষণ করিয়াছিল তৎস্থানে অন্ত কোন উদ্দেশ সিদ্ধ হইল । 
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এই প্রকৃতির এক অনন্ত মন যদিই ব। দৈবক্রমে এক জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসে, 
তবে তাহা হইবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার সংঘাতে সৃষ্ট অনিয়ত সদাপরিবর্তনশীল, 
ক্ষণস্থায়ী জগৎ, সর্বদ1 অনিশ্চয়তার শতরোতে তাহা ভাসিয়া চলিবে , তাহ! হইবে 
এমন, যাহাকে সৎ বলা চলে না অসৎও বল। চলে না। কোন উচ্চতর জ্ঞানময় 
পরিচালকশক্তি না থাকাতে তাহার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান থাকিবে 
না--থাকিবে শুধু ক্ষণিক উদ্দেশ্তের অন্তহীন পরম্পরা যাহার ফলে মে কোন 
সার্থকতায় পৌছিতে পারিখে না । এক্সপ শুদ্ধ ভাবাতিবাদের (10000609115 ) 
্যায়শান্ত্রসম্মত পরিণতি শৃম্যবাদ, মায়াবাদ বা তজ্জাতীয় কোন দর্শনে । এ 
দর্শনে জগৎকে যাহ! সে নয় এমন একটা কিছুর অন্ুভব বা প্রাতিবিষ্ব বলিয়া 
বোধ হুইবে, আবার তাহা! হইবে সর্বদা এবং শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা অনুভব অথবা 
বিকৃত প্রাতিবিষ্ব। ইহাতে সমস্ত জগৎ সতত! হইবে একট! মন যাহা নিজের 
কল্পনাকে পূর্ণরূপে ফুটায়! তুলিবার জন্য বিপুল কিন্তু বিফল চেষ্টা! করিতেছে, 
কারণ স্বরূপ সত্যের কোন দৃঢ় ভিত্তি তাহার কল্পনার পিছনে নাই, তাহার 
অতীত শক্রির প্রবাহদ্ারা অভিভূত হইয়া সে চালিত হয় এবং যতদিন পধ্যন্ত 
আত্মহত্যা করিতে বা শাশ্বত নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে না পারে, ততদিন 
পর্য্যন্ত সে অনির্দে্ঠভাবে পরিচালিত হইবে অথচ কোন সার্থকতায় পৌছিতে 
পারিবে না। ইহাই ত মুলত; শৃন্যবাদ ব! মায়াবাদ। যদি মানুষের মনন- 
শক্তি অথবা তজ্জাতীয় কিছু উচ্চতম বিশ্বশক্তি হয় এবং তাহাই বিশ্ব কল্পনার 
মূলে রহিয়াছে ইহা। ধরা হয় তবে শূন্ঠটবাদ বা মায়াবাদ হইবে আমাদের তত্ব- 
জিজ্ঞাসার একমাত্র চরম পরিণতি । 

কিন্তু যে মুহুর্তে আমরা প্রাকৃত মনঃশক্তি অপেক্ষ। উচ্চতর এক মূল জ্ঞানময় 
শক্তির সাক্ষাৎ পাই তখনই বিশ্বতত্বের এ ধারণা অসম্পূর্ণ এবং অসিদ্ধ হইয়া 
পড়ে। এ মতের ভিতরে কিছু সত্য আছে বটে কিন্ত সমগ্র সত্য নাই। 
আপাতদৃষ্টিতে জগৎকে যাহ দেখা যায় তাহার রীতি বা বিধান ইহা! হইতে 
পারে কিন্তু মূল সত্য বা চরম তত্ব ইহা নহে। কারণ আমর! অনুভব করি 
মন প্রাণ দেহের ক্রিয়ার পিছনে এমন কিছু আছে যাহ। এই শক্তির আলিঙ্গনে 
ধরা দেয় নাই বরং তাহাই এ প্রবাহকে ধারণস্ষরিয়' রহিয়াছে, নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে। সে-কিছু জগতে জাত হয় মাই বা! জগতের অর্থ খুঁজিয়! বেড়াইতেছে 
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না, পরস্ত তাহাই নিজের সত্তার মধ্যে জগৎ কুটি করিয়াছে, জগতের সকল তত্ব 
ও তথ্য সে পূর্ণরূপে জানে । যাহার উপর নিজের কোন প্রতৃত্ব নাই এরূপ এক 
অতীতশক্তির তরঙ্গে অসহায় ভাবে ভাসিয়! চলিবার সময় নিজের মধ্য হইতে 
নিজ হইতে পৃথক কিছু গড়িবার নিত্য চেষ্টায় সে ব্যাপৃত নয়, পরন্ত তাহার 
নিজ চৈতন্তে তাহার নিজেরই যে পূর্ণরূপ আছে তাহাই এখানে ক্রমশঃ ফুটাইয়া 
তুলিতেছে। বস্ততঃ জগৎ এক পূর্বৃ্ সত্যের প্রকাশ, ভবিস্যতে যাহা ঘটিবে 
তাহা! পূর্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এমন এক ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ইহা 
পরিচালিত, ইহার মধ্যে আত্মদৃষ্টিগত এক মুল রূপ ও ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে-_ 
এ জগৎ দিব্য স্যর ক্রমবর্ধমান প্রতিনূপ | 

যতক্ষণ আমর! প্রাকৃত মনের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করি, প্রতিভাস দ্বারা 
পরিচালিত হই, ততক্ষণ সর্বাতীত সর্ববাধার অথচ নিত্য সর্বগত এই-কিছুকে 
আমরা জানি শুধু অশ্থমানে ; কখনও ব। আভামে পাই তাহার অস্তিত্বের 
অস্পষ্ট অন্থভব। সংসারচক্রে পরিণতি ও বৃদ্ধির একটা বিধান দেখিতে 
পাই, তাহা হইতে অন্থমান করি যে কোথাও পূর্ববজ্ঞাত সত্যন্বরূপ কিছু 
আছে তাহাই ক্রমবর্ধমান পূর্ণতাতে ফুটিয়া উঠিতেছে। কারণ সর্বত্রই 
দেখা যার আত্মসত্ত) খত বা বিধানের যূলভি্তি; যখন আমরা প্রকাশের 
ধারার মুল সত্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হই তখন দেখিতে পাই যে এক ্বভাবসিদ্ধ 
জ্ঞানই বিশ্ববিধানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যে সত্তা নিজেকে নিজে প্রকাশ 
করিতেছে তাহাতেই এজ্জান অন্তনিহিত ছিল, সন্তার স্বপ্রকাশের শক্তি দ্বারা 
ইহা উপলক্ষিত হয়। জ্ঞান দ্বাবা পরিণত ও বদ্ধিত এই বিধান নির্দেশ 
করে যে এক দিব্য দৃষ্টির পুরোভাগে যে লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যের দিকেই 
খতের প্রগতি । আরও দেখি যে মননের ন্লোতে আমরা অসহায় ভাবে 
ভাসিয়া চলি তাহা ংইতে স্ফুরিত হইয়! বিচার বুদ্ধিই সে ত্বোতকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চায়। কিন্তু বস্ততঃ সে বুদ্ধি মনের অতীত এক বৃহত্তর চেতনার 
বার্তাবহ, প্রতিভূ বা ছায়ামান্র; সে চেতনাকে বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ 
করিতে হুম্ব না, কেননা সে চেতনা সর্ববমষ, যাহা কিছু আছে তাহার সকলই 
মে জানে। ইহ! হইতে আমরা অঙ্কুমান করিতে পারি বুদ্ধি যাহা হইতে 
জাত হইয়াছে সেই জ্ঞান ধা চেতনাই বিশ্বে ধত ব| বিধান রূপে ক্রিয়া 
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করিতেছে । এই জ্ঞান নিজেই অকুণঠ ভাবে নিজের বিধান (19 ) নিরূপিত 
করে, কারণ কি ছিল, কি আছে এবং কি হইবে ইহার সকল সে জানে-- 
জানে কেননা ইহ! নিত্য বর্তমান আছে এবং নিজেকে জানাই ইহার ধর্ম । 
সতম্বূপ যিনি তিনি অনন্তচৈতন্তত্বরূপ, যিনি অনন্তচৈতন্ক তিনি সর্বশক্তিমান__ 
তিনি যখন তাহার চেতনার বিষয়রূপে জগৎ স্থষ্টি করেন, অর্থাৎ নিজেকেই এক 
ছন্দ মায় প্রকাশ করেন, তখন তিনিই জগৎ সত্বাক্ষপে মননের . নিকট ধরা 
দিবার উপযোগী হইয়া! উঠেন, এ সত্তা নিজের সত্যকে জানেন এবং যাহা জানেন 
'তাহাই রূপে রূপে ফুটাইয়৷ তুলেন । 

কিন্তু যখন আমর বিচার বুদ্ধি ছাড়িয়া যেখানে মনের সকল ক্রিয়া 
থামিয়া যায় আমাদের অন্তরের সেই গভীরে প্রবেশ করি, তখন আমাদের 
মনের চিরাভ্যস্ত সংস্কার ও সীমার জন্য যতই অসম্পূর্ণ ভাবে হউক না কেন, 
এই অন্ত চেতনার খাটি প্রকাশ আমাদের নিকট হইতে পারে। তখন 
বুদ্ধির ক্ষীণ ও চঞ্চল আলোকে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভাবে যাহার পরিচয় 
পাইয়াছিলাম এই অবস্থার ক্রমবর্ধমান আলোকে তাহাকে নিশ্চিতরূপে জানিতে 
পারি। তখন মন ও বুদ্ধির অতীতক্ষেত্রে আম্মজ্যোতির বিশাল আলোকে 
এই খতত্তরা প্রজ্ঞাকে সিংহাসনে সমাসীন। দেখিতে পাই। 


পপ সপ আক আস পি 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অতিমানস__অগ্ারূপে 


সকল পদাথই দিব্য জ্ঞানের নিজ মধ্য হইতে পরিস্ক্ত রূপ। 
বিষ্ুপুরাণ (২১২৩৯) 


অতএব সেই স্বপ্রতিষ্ঠ এক এবং বন্ৃত্বের এই প্রবাহের মধ্যে, ছুই এর 
অন্তর্ববন্তা শক্তি এবং সতত রূপে মনের অতীত ইচ্ছা ও জ্ঞানের এক সক্রিয় 
তত্ব আছে-_সেই তত্বই বিশ্বস্থষ্টি কবিয়াছে। এতত্ব আমাদের একেবারে 
অনান্ধীয় নয়, ইহা হইতে আমরা যে এক বিচিত্র উপায়ে জন্ম মৃত্যুর এই 
খেলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হুইয়াছি তাল নয; যাহ। আমাদিগকে বর্জন করিয়াছে 
এবং যাহাতে ফিরিয়া যাইবার আর কোন উপায় বা সামর্থ্য আমাদের 
নাই সেরূপ কোন সংপুরুষ অথব। আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোন অস্তিত্বের 
মধ্যে একান্ত ভাবে অবস্থিত সুতরাং আমাদের সহিত যোগাযোগপরিশূন্ত তত্ব 
ইহা নহে। মনে হয় বটে ইহার স্থান আমাদের বহু উচ্চে তথাপি সে উচ্চত। 
আমাদেব আত্মসপ্তারই উচ্চতা এবং সেখানে পৌছান আমাদের পক্ষে অসম্ভব 
নহে। কেবল অন্নুমানে বা আভাসেই ষে তাহাকে জানিতে পারি এমন নহে। 
তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিতেও পারি। ক্রমিক আত্মপ্রসারণে 
অথবা! যাহার স্বৃতি অমর হইয়। থাকে, আমাদের জীবনের এমন কোন শুভ 
মুহূর্তের আত্মজ্যোতির অতকিত উদ্ভাসে, আমাদের গত্তাকে অতিক্রম করিয়া 
সেই শিখর দেশে আমরা আরোহণ করিতে পারি অথব৷ সেই বৃহত্তম অতিমানস 
অনুভবের মধ্যে প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন, বাস করিতে পারি। 
যখন আমরা আবার তথা হইতে অবতরণ করি, তখন সেখানে যাওয়৷ আসার 
দরজা সর্বদা খোল! রাখিতে পারি অথবা যদিও সে দরজা! সতত বন্ধ হইতে 
চায় তবু তাহা পুনরায় খুলিবার শক্তি ও উপায় আমর! হারাই না। যে 
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মানুষ আত্মবিলোপ ন। চাহিয়া! নিজের পরিপূর্ণতম সততায় পৌছিতে চায় 
তাহার পরিণতির শেষ ও উচ্চতম শিখরে ্ৃষ্ট জীব এবং অষ্টা শিবের এই 
পরমধামে স্থায়ীভাবে বাস কর তাহার জীবনের চরম সার্থকতা । কারণ 
আমর! দেখিয়াছি ইহাই জগতের মূলীভৃত বিজ্ঞান এবং জগতে ক্রমশঃ 
আত্মবিকাশের ধারা ধরিয়া মানুষ যে চরম সময় ও সত্যে পুনরায় পৌছিবে 
তাহাও এই । এখানে পৌছাই তাহার বিধিনির্দিষ্ট বিধান। 

তথাপি এই অবস্থার খবর মানুষের মন বা বুদ্ধির নিকট এখন কেহ 
পৌছাইয়। দিতে পারে কিনা, এন্ূপ পৌছান আদৌ সম্ভব কিনা, অথবা 
কোন উপায়ে ইহার দিব্য বীধ্য মানুষের জ্ঞান ও কর্থে সঞ্ারিত করিয়। 
তাহাকে উপরে তুলিতে পারা যায় কিনা_এ সন্দেহ জাগে; মানুষের 
জীবন ও কর্মে এই দিব্য বৃত্তির স্ফুরণ অতি বিরল এবং সন্দেহসঙ্কুল; যাহা 
যাচাই করিয়া দেখ যায় প্রাকৃত মানুষের সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতে এ 
বৃত্তির ক্রিয়া বহু দূরে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত; এই কারণে সংশয় আনে, তাহা 
ছাড়া ভগবদ্ভাবে বিভাবিত অতিমানস এবং মানুষের প্রাকৃত মনের ধর্ম বা 
প্রকৃতি এবং ক্রিম্নাতে আপাতপ্রভীয়মান বিরোধ অতি প্রবল বলিয়৷ সংশয় 
আরও ঘনীভূত হইয়। পড়ে । 

একথা ঠিক যে এই ঠতন্যের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ বা মনোময় পুরুষের 
সহিত কোথাও কোন একাত্মতা ব| সাুজ্য যদি ন। থাকিত, তবে মান্ষের 
কাছে ইহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব হইত, অথবা আপন প্রকৃতিতে ইহা 
সক্রিয় প্রজ্ঞাশক্তি ন। হইয়া ষদি শুধু প্রজ্ঞ। দৃষ্টি মা হইত, তাহ। হইলে 
ইহার সংস্পর্শে আপিয়া মানুষ দিব্য কল্যাণপ্রদ মনের আলোক পাইত বটে 
কিন্ত সে সংন্পর্শ হইতে জগতে াহার কর্মের ক্ষেত্রে কোন বৃহত্বর আলোক- 
রশ্মি পড়িত না বা মহত্তর শক্তিলাভ ঘটত না। এই চেতনাই জগত 
বলিয়া ইহ। শুধু প্রজ্ঞাময় একটা স্থিতির অবস্থা মাত্র হইতে পারে না, পরস্ত 
ইহা জ্ঞানময় সক্রিয় শক্তিও বটে, ইহা কর্ম এবং শক্তিরও ইচ্ছাশক্তি; শুধু 
আলোক এবং দিব্যুষ্টির নয়। মধ্যবপ্তিণী এই পরাচেতনার বা এই 
আস্তাশক্তির আত্মসক্কোচনী ক্রিয়ার ফলে ইহারই মধ্য হইতে জাত হইয়াছে 
বলিয়া» বিপরীত ধার। ধরিয়া আত্মপ্রলারণ দ্বারা মন আবার ফিরিয়া গিয়া 


অতিমানস--শষ্টারূপে ১৪৫ 


&ঁ চেতনাতে সশ্মিলিত হইতে পারে । কারণ বাহ্‌ আকারে এবং ক্রিয়া! পদ্ধতিতে 
যতই বিভিন্ন এমন কি বিপরীত বোধ হউক না কেন, স্বরূপে সে সতত 
অতিমানসের সহিত এক এবং তাহার মধ্যে অতিমানস, সম্ভাবনারূপে সদ! 
বর্তমান আছে। তাই বুদ্ধির দিক হইতে কোথায় মিল আছে এবং কোথায় নাই, 
তাহারই ভাষায় তাহা পর্ধযালোচনা করিয়া অতিমানসের কিছু ধারণা করিতে 
চেষ্টা করা অযৌক্তিক বা নিরর্থক নহে । যে তাবে ও ভাষায় বিবৃতি দেওয়া হইবে 
তাহা অপর্ধ্যাপ্ত হইতে বাধ্য, তথাপি ধে পথে হয়ত আমাদিগকে চলিতে হুইবে, 
অন্ততঃ পক্ষে তাহার কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার জ্্যোতির্য় অঙ্গুলিসঙ্কেতে 
আমাদিগকে দেখাইয়। দ্রিতে পারে । তাহা! ছাডা, মন কখনও কখনও চৈতন্থের 
এমন উচ্চভূমিতে উঠিতে পারে যেখানে অতিমানস-চেতনার কিছু আলোক পড়ে, 
কিছু শক্তি প্রকাশ পায়--সেই আলোক পাইরা, বোবি দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ স্পর্শ 
ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অতিমানসের কিছু জ্ঞান তাহার অধিগত হইতে পারে; কিন্তু 
অতিমানসে স্থিত হইয়া! তাহার আলোকে দেখা বা তাহার শক্তিতে কাজ কর! 
যে পরম বিজয় বা সিদ্ধি, তাহ। লাভ কর। মানুষের পক্ষে আজিও সম্ভব হয় নাই। 

এই যে প্রজ্ঞার ভূমি আমর! আজিও সম্যক আবিফার করিতে পারি নাই, 
ইহার সম্বন্ধে কোন আলোক বা কোন খবর অতীতকালের কোথাও পাওয়া 
পাওয়া যায় কিন! ইহা আমর! জানিতে চাহিতে পারি । এ ভূমির একটা নাম 
আমর! চাই, এমন একটা অবস্থা চাই যেখান হইতে ইহাকে খুঁজিবার পথে 
অ।মরা যাত্রারস্ত করিতে পারি। চৈতন্যের এই অবস্থাকে আমরা অতিমানস 
নামে অভিহিত করিয়াছি; কিন্তু শব্দটা দ্বর্থ-বেধক, ইহার এক অর্থ হইতে 
পারে প্রাকৃত মনেরই অতিবদ্ধিত সংস্করণ, সাধারণ মন হইতে তাহা অনেক 
উপরে উঠিয়াছে বটে কিন্তু তাহার কোন আমূল পরিবর্তন হয় নাই; আর 
এক অর্থ হয় এই যে ইহা প্রাকৃত মনের অতীত যাহা! কিছু তাহার সব; তখন 
অর্থের অতিব্যাপ্তিতে অনির্বচনীয় পরমতত্বও ইহার মধ্যে আসিয়া গড়ে, তাই 
খাটিভাবে অর্থ-নির্দেশ করিবার জন্থ, প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে না পারিলেও॥ গৌণ 
ভাবে ইহার কিছু বিকৃতি দেওয়া প্রয়োজন । 

গৃঢার্থপূর্ণ বৈদিকমন্ত্র এখানে আমাদিগকে সহায়তা করে, বেদে দিব্য অমর 
অতিমানসের .বার্তী আছে যদিও প্রচ্ছন্নভাবেঃ তথাপি সে আবরণের অন্তরাল 
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হইতে বিছ্যুৎঝলকের মত তাহার আলোকরশ্মির সাক্ষাৎ মিলিতে পারে ; এই 
সমস্ত বাণীর মধ্যে আমাদের প্রাকৃত চিদাকাশের ওপারে বৃহৎ প্রসাররূপে অতি- 
মানসের একট! ধারণ! রহিয়াছে দেখিতে পাই; অতিমানসে সত্তার সত্য এবং 
যাহা কিছু সে সত্যকে প্রকাশ করে তাহা পরম জ্ঞানজ্যোতির মধ্যে এক হইয়া 
আছে; ইহাই সকল দৃষ্টির, রূপায়ণের বিধি ব্যবস্থার, সকল বাক্‌, ক্রিয্না এবং 
গতির সত্যতা অনিবার্ধ্যরূপে নির্দি্ ও প্রতিষ্ঠিত করে, সৃতরাং গতির ক্রিয়ার 
প্রকাশের ফল এবং অমোঘ নিয়ম বা! বিধানকেও নিশ্চিতরূপে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বৃহৎ সর্বব্যাপিত্ব, আর সেই বৃহতের মধ্যে অস্পষ্ট বিশৃঙ্খল। € 8০৪) ব৷ 
আত্মহারা অন্ধকার নয়, পরস্ত জ্যোতির্ময় সত্য ও ছন্দস্ষমাঃ বিধির ও ক্রিয়ার 
সত্য এবং সেই জ্ঞান যাহা সত্তার স্থুসমপ্তস সত্যের প্রকাশ_-ইহাই অতিমানস 
সন্বদ্ধে বৈদিক বিবৃতির মূল কথ! কয়েকটি । দেবতারা তাহাদের উচ্চতম গোপন 
সততায় এই অতিমানসের শক্তি ; ইহা হইতে জাত, ইহার মধ্যে “ম্বেদমে” বা 
নিজ গৃহেই তাহারা অবস্থিত, জ্ঞানে তাহার। “খত চিন্ময় বা সত্যস্বরূপ 
চৈতন্য; কর্মে তাহারা “কবিক্রতু* বা দিব্য দর্শনের সম্কল্প শক্তি। ক্রিয়া এবং 
সির দিকে প্রযুক্ত ইহাদের সচেতন শক্তিকে এক পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ধারণ 
এবং পরিচালন করে, যে জ্ঞানে যাহা করিতে হইবে তাহাঃ তাহার মুল এবং 
বিধান, সমস্তই প্রকাশিত আছে এ জ্ঞান পূর্ণরূপে কার্যকরী এক সম্থল্পশক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, যে সঙ্কল্প তাহার বিধান বা পদ্ধতি অথবা তাহার ফলে পৌছিবার 
পথে কখনও বিপথগামী হয় না, ইতন্ততঃ করে না বাটলে না পরস্ত তাহার 
দিব্যদৃষ্টিতে যে ভবি্তরূপ ফুটিয়াছে তাহা! স্বাভাবিক ও অব্যাহত ভাবে ক্রিয়ার 
মধ্য দিয় রূপায়িত ও পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। এখানে আলোক এবং শক্তি, 
জ্ঞানের স্পন্দ বা! সঙ্কল্পের ছন্দ, ঞ্রবসিদ্ধির নিশ্চয়তা লইয়া পূর্ণরূপে এক হইয়া 
আছে, এ মিলন চাহিতে হয় নাই, আয্মাস করিয়া খুঁজিয়। বাহির করিতেও হয় 
নাই, পরস্ত নিত্য বর্তমান। এ দিব্য প্রকৃতিতে আছে ছুইটী শক্তি ব৷ ছন্দ,” 
একটা দ্বত-্্ভ আত্মরূপায়ণ এবং আত্মবিন্যাস যাহা বিস্ট্টির স্বরূপ সতা হইতে 
স্বাভাবিক ভাবে উৎসারিত হইতেছে এবং যাহা তাহার মধ্যস্থ মুল সত্যকে 
প্রকাশ করিতেছে, সপরটী বিস্্টিতে অন্তু ভাবে অবস্থিত আত্মশক্তি, যাহার 
মধ্যে শ্বতম্র্ভ এবং অপরিহীর্ধ্য রূপে আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল রহিয়াছে! 
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বেদে ইহা ছাড়। আহ্গযঙ্গিক অথচ প্রয়োজনীয় বিবরণও কিছু আছে। খষির 
“ঝত চিন্ময় আত্মার ছুইটী মুখ্য বৃত্তির বর্ণন! দিয়াছেন, এ ছুইটীর নাম *চক্ষ£ 
এবং শ্রবঃ, দর্শন এবং শ্রবণ; ইহারা স্বাভাবিক জ্ঞান-স্বরূপ অতিমানসের সাক্ষাৎ 
ক্রিয়া, যাহাকে সত্য বা দিব্য দর্শন এবং সত্যশ্রবণ নামে অভিহিত জর! যায়, 
সুদুর হইতে ইহাদেরই ছায়া আসিয়া যখন প্রাকৃত মনের উপর পড়ে তখন 
তাহার। সাক্ষাতপ্রকাশ (৮০৮০19610) ) এবং সাক্ষাতপ্রেরণা (1091798101) ) 
নামক বৃত্তিরূপে দেখা দেয়। ইহা! ছাড়া মনে হয় বেদে অতিমানসের ছুই 
ভাবের ক্রিয়াকে একটু পৃথক করিয়া দেখা হইয়াছে যাহাদের একটার নাম সংজ্ঞান 
অপরটীর প্রজ্ঞান ; সংজ্ঞান (০9201)61.0770177 0071801008)085 ) সর্বব্যাপী 
এবং সর্বগত চেতনা, আমাদের মধ্যে যে ভাব বিষয়ী ব| জ্ঞাতারূপে বর্ধমান, 
সে নিজের সঙ্গে যাহাকে পূর্ণরপে এক করিয়৷ দেখে তাহার সন্ধে তাহার 
জ্ঞানের ধারা ধেরূপ, এ চেতনা কতকটা তদন্থরূপ ; অপর পক্ষে প্রজ্ঞানচেতন। 
(11)1):01)017010 501890109081)688 ) যেন নিজের মধ্য হইতেই বিষয় বা 
বন্তকে বাহির করিয়া নিজের সম্মুখে রাখিয়৷ দেখে, ইহা হইতেই আমাদের 
জ্ঞেয়্পী বন্ত-জ্ঞানের হষ্টি হইয়াছে । অতিমানসকে বুঝিবার পক্ষে এসমস্ত 
বৈদিক ইঙ্গিত বা সক্কেত। আমরা এই প্রাচীন অভিজ্ঞতা হইতে “ঝত-চিৎ' 
কথাটা অতিমানসের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে অতিমানস 
শব্দে যে অতিব্যাপ্তি আছে তাহ! নিবারিত হইবে। 

যাহার বিশেষত্বের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেই অতিমানস চৈতন্য 
একদিকে তাহার উপরের এবং অন্তরকে নীচের তত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 
স্পৃ্টতঃ ইহাকে নংযোগন্থত্র এবং উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া উচ্চতর তত্ব নিয়তর 
রূপে অবতরণ করিয়াছে এবং আবার ইহাকেই যোগন্ুত্র এবং সাধনরূপে গ্রহণ 
করিয়। এই অবর তন্বকে তাহার উৎপত্তিস্থানে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। 
একদিকে উপরের তত্ব শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের এক অবিভাজ্য অখণ্ড চৈতন্য, সেখানে 
ভেদ ভাবের কিছু নাই, অন্যদিকে নিয়ের তত্ব, মনের বিল্লেষণ ও বিভজনশীল 
চেতনা--পৃথক ন! করিয়া ভেদ-দর্শন ন। করিয়া তাহা কিছু জানিতে পারে না, 
তাহা বড় জোর একত্ব এবং অনন্তত্বের একটা অস্পষ্ট এবং গৌণ আভাস বা 
অনুভূতি মান্র পাইতে পারে, কেন না ইহা! যদিও খণ্ড অংশগুলিকে জোড়া দিতে 
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পারে, কিন্ত কখনই অখণ্ডের পুর্ণ এবং খ।টি অনুভব লাভ করিতে পারে না। এ 
দুয়ের মধ্যে সেতুরূপে বিস্যমানা সেই সর্বগতা! এবং সৃষ্টিণীলা অতিমানসচেতনা ; 
তাহার সর্বব্যাপী সংজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, ইহা ব্রন্মের সেই 
ভাবের কন্ত। যে ভাবে তিনি অদ্বয় অথগ্ড আত্মজ্ঞানময়, আবার তাহার যে শক্তি 
নিজের বাহিরে বা নিজের সম্মুখে রাখিয়! দেখে সেই প্রজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে 
বলা যায়, যে ইহা! ভেদের মধ্যে বহুত্বের যে বোধ ফুটিয়া উঠে, যাহ! মনোমর় 
জ্ঞানের প্রকাশপদ্ধতি, তাহার জননী । 
উর্ধে আছে শাশ্বত অচল অপরিণামী এক অদ্বয় তত্ব, নিয়ে আছে সতত 
পরিবর্তনশীল বহু, যাহ! এই প্রবাহের মধ্যে স্থির পরিণামরহিত একটা দাড়াইবার 
স্থান খুঁজিতেছে কিন্তু লাভ করিতে পারিতেছে না। আর এ ছুইএর মাঝে 
আছে একটা! ভূমি, যাহা সকল ত্রম্মীর আবাসস্থ'ন, সকল দ্বয়ীর আলয়, যেখানে 
একের মধ্যে বহু হইয়াও বহুর মধ্যে এক সদা বর্তমান) কেননা যাহা গোড়ায় 
এক তাহার মধ্যে বহু সভাবনারূপে চিরবর্তমান আছে। মধ্যবর্তী এই তত 
সকল ত্ষ্টি এবং খতায়ণের আদি ও অস্ত, ইহা প্রকাশের প্রথমবর্ণ অ এবং 
শেষ বর্ণক্ষ, একদিকে সকল ভেদের উৎপত্তিস্থান, অন্যদিকে সকল এঁক্যের 
পরম সাধন যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সেই সকলের সমন্বয় ও সষমার 
উৎন, কার্যকরী শক্তি এবং চরমসিদ্ধি। ইহার মধ্যে আছে একের জ্ঞান, 
কিন্ত সেই এক হইতে তাহার মধ্যে সম্ভাবনারূপে যে বহুত্ব লুক্কায়িত আছে 
তাহ! টানিয়৷ বাহির করিবার সামর্থ্যও ইহার আছে। ইহা বহুত্বকে প্রকাশ 
করে কিন্ত তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া! একত্বকে কখনও ভূলে 
না। ইহার অস্তিত্ব আমাদিগকে এমন কিছুর দিকে অন্গুলিনির্দেশ করে 
যাহা অনির্বচনীয় একত্বের যে পঃম প্রত্যয় এবং অনুভূতি আমরা পাইতে 
পারি, তাহারও পরপারে স্থিত। €স-কিছু আমাদের মনঃকম্পিত এই 
সকল সুত্র হইতে মুক্ত এমন কি একত্ব ও বহুত্বের দ্বৈতভাবেরও পরপারে 
স্থিত বলিয়াই অবর্ণনীয় এবং মনের অগম্য, তাহার একত্ব এবং অখগ্ডতার 
জন্ত নয়। তাহা সেই চরম ও পরম সত্য যাহা সর্বাতীত হুইয়াও আমাদের 
কাছে ঈশ্বর জ্ঞান এবং জগৎজ্ঞান এ উভয়কে সমর্থন করে। 
. এ সমস্ত বিশাল তত্বের ধারণা কর! কঠিন, তাই আরও স্পই করিবার 
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চেষ্টা কর! যাউক। অদ্বৈত ত্বকে আমরা সচ্চিদানন্দনামে অভিহিত করি। 
কিন্ত ইহার বিবরণের মধ্যেই আমরা তিনটি সত্বস্তকে ধরিয়া লই এবং 
তাহাদিগকে মিলাইয়া পাই এই ত্রয়ী। আমরা বলি সং, চিৎ, আনন্দ 
তাহার পর বলি এই তিনটি এক। এই ধরণেই মনের ক্রিয়া চলে। কিন্তু 
অদ্বৈত চেতনায় এ ধারণা চলেনা । সংই চৈতন্য ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ 
থাকিতে পারে না। তেমনি চৈতন্তই আনন্দ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। 
সচ্চিদানন্দে এই ভাবের স্বগতভেদ পর্য্যন্ত না থাকাতে তাহাতে জগৎ থাকিতে 
পারে না। ইহাহি যদি একমাত্র সত্য হয় তবে অ্র্গৎ নাই, কখনও ছিলনা, তাহার 
কল্পনাও কখনো সম্ভব হইতে পারে না । কারণ অখণ্ড-টৈতন্য অবিভাজ্য, ভেদ বা 
খণ্ড ভাবের উৎপত্তি তাহা! হইতে হইতে পারে না । আমরা এবার এক অসঙ্গতিতে 
বা অসম্ভব সিদ্ধান্তে আসিয়৷ পৌছিলাম। যদি অসম্ভব স্ববিরোধী উক্তি এবং 
অমীমাংসিত বিরোধের উপর সব কিছুর ভিত্তিস্থাপন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে ন' 
চাই, তবে এ সিদ্ধান্ত আমর! স্বীকার করিতে পারি না । 

পক্ষান্তরে মন খগ্ডকেই সত্য বলিয়া! স্পষ্টরূপে ধরিতে পারে। খণ্ড সমুহকে 
জোড়া দিয়া মে সমগ্রের একট। ধারণ। গড়িতে অথবা সান্তের অসীম প্রসারের 
কল্পনা করিতে পারে। খণ্ড পদার্থের সমাহার এবং তাহাদের মধ্যের সাদৃষ্ঠও 
সে ধরিতে পারে কিন্ত চরম একত্ব বা পরম আনন্ত্য তাহার নিকট বস্ত- 
নিরপেক্ষ ধারণ! মাত্র ঃ তাহার আয়ত্তের বাহিরে স্ুতরাং সত্যরূপে সে ধরিতে 
পারে না, ইহাকে একমাত্র সত্য বলিয়! কল্পনাও করিতে পারে না। সতরাং 
ইহা অখণ্ড ঠৈতন্তের ঠিক বিপরীত তত্ব। আমরা এখানে দেখি মৌপিক 
অবিভাজ্য একত্বের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছে এক মৌলিক বহুত্ব, যাহা নিজের 
বিলোপ সাধন না করিয়া কিছুতেই একত্বে পৌছিতে পারে না--পৌছিতে . 
গেলেই তাহাকে মানিতে হয় যে সত্যিকার অস্তিত্ব তাহার কোন কালে ছিল 
না। অথচ ইহার অস্তিত্ব ছিল, কারণ ইহাই একত্ব দর্শন করিয়াছে এবং 
নিজেকে লয় করিয়। দিয়াছে । আমরা আবার একটা ভীষণ স্ববিরোধী উক্তি 
বা অসম্ভব সিদ্ধান্তে পৌছিলাম, যে উক্তি মনকে মৃচ্ছিত করিয়া তাহার বোধ- 
শক্তিকে জাগাইতে চায়; যাহাতে অনপনেয় যে বিরোধ ছিল তাহা অনপনীতই 
থাকিয়৷ যায়। 


১৫০ দিব্য জীবন বার্থ 


নিষ্নতর তত্বের সমস্যা সমাধান হয় যদি আমর! বুঝিতে পারি যে মন চেতনার 
উদ্তোগপর্বৰ শুধু। মন বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের (20815585200. 8101)0915 ) 
যন্ত্র, ত্বরূপ জ্ঞানের নয়। অবিজ্ঞেয়ের কিছুটা অস্পষ্ট ভাবে কাটিয়া লইয়া সেই 
পরিমিত সসীম অংশটুকৃকে পূর্ণ করিয়! ধরা, তাহাকে পৃথক ভাবে মননের বিষয় 
করা এবং এই সমগ্রকে পুনরায় অংশে ভাগ করিয়া দেখা--এই হইল মনের 
কাজ। মন অংশ এবং আনুষঙ্গিক গুণ বা আগন্তক ধর্ম (29010976) মাত্র 
দেখিতে পায় এবং তাহার নিজন্ব ধরণে জানিতে পারে । অংশগুলির সমাহার 
অথবা তাহাদের ধর্মও আনুষঙ্গিক বা আগন্তক গুণের সমইি-_এইটুকু তাহার 
অখণ্ড সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা । কোন কিছুর খগ্ডরূপে বা নিজের মধ্যস্থিত অংশ, 
ধন্ম বা আকন্মিক গুণের সমাহার বলিয়া অখণ্ডকে না দেখিয়া নমগ্রকে যে জান, 
তাহ! মনের কাছে অস্পষ্ট অনুভব ছাঁড়। আর কিছু নয়। বিশ্লেষণ করিয়া একটা 
বৃহত্তর বস্তুর মধ্যে স্থিত একটী বস্তর্ূপে কোন কিছুকে পৃথকভাবে যখন দেখিতে 
পারে তখনই মন বলিতে পারে__“ইহা! এখন আমি জানি” ; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা 
জানে নাই ; মন বস্ত সম্বন্ধে নিজের বিশ্লেষণের খবর শুধু রাখে এবং তাহার সম্বন্ধে 
যে ধারণ করে, তাহা! যে বিভিন্ন অংশ এবং ধন্ম সে দেখিয়াছে তাহার সমাহার 
মাত্র। মনের বিশিষ্ট শক্তি, নিশ্চিত ক্রিয়া এই পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়! 
যায়। যদি বৃহত্তর গভীরতর এবং সত্য জ্ঞান চাই, একটা তীব্র কিন্ত আকারহীন 
ভাবাবেশ যাহা কখন কখন মনের গভীর এবং অব্যক্ত প্রদেশে দেখ! দেয়, তাহ! 
লইয়া ষদি তৃপ্ত থাকিতে ন] চাই, তবে মনের স্থানে আমাদিগকে এমন এক বৃহত্তর 
চেতনাকে বসাইতে হইবে, যাহা! মনকে অতিক্রম করিয়! গিয়াই তাহাকে পূর্ণ 
করিয়া তুলিবে অথবা উল্লজ্ঘন করিয়! গিয়া! মনকে নৃতনভাবে গড়িবে এবং তাহার 
ক্রিয়ার শুদ্ধি সাধন করিবে । মানসিক জ্ঞানের শিখরদেশ হইতেছে সেই স্থান 
যেখান হইতে এই লম্ষ দিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত বৃহত্তর জ্যোতি গ্রহণ 
বা ধারণ এবং উচ্চতর স্থানে আরোহণের উপযুক্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত 
জড়ের অন্ধ কারা হইতে মুক্ত চেতনাকে শিক্ষা দেওয়া, ইহার মৃঢ়-প্রবৃত্তি, 
সহজাত-সংস্কার, অনিয়ত বোধি এবং অনুভবের অস্পষ্টতাকে আলোকিত 
করা--ইহাই মনের চরম সাধনা । মনের মধ্য দিয়া মানষের পথ কিন্ত মন 
শ্ষে গম্যস্থান নহে। 


, অতিমানস--অষ্টারূপে ১৫১ 


পক্ষান্তরে অদ্বৈত চেতনা বা অবিভাজ্য সেই একত্ব, যাহার ভিতরে কিছু 
নাই--অথচ যাহা! হইতে সকল পদার্থ, সকল সত্ব বা রূপ বাহির হইয়া 
আসিয়াছে এবং এই সমস্ত পুনরায় যখন তাহাতে অন্থপ্রবিষ্ট হইবে তখন সকল 
নাশ হইয়। যাইবে--এমন অসম্ভব কিছু হইতে পারে না। পরস্ত ইহা একটা 
মৌলিক আত্মসংহরণ যাহার মধ্যে সব কিছুই আছে কিন্ত দেশে ও কালে তাহাদের 
যেরূপ প্রকাশ হয় সেভাবে নাই-*অন্তভাবে। যাহা! এই ভাবে আত্মসংহরণ 
( ৪০17-00150017626100) করিয়াছে তাহা! একেবারে অবর্ণনীয় অচিন্তনীয় 
সততা, শৃহ্যবাদীর মনে যাহার প্রতিমৃত্তি উত্তানিত হয় এক পরম শৃন্তরূপে যেখানে 
আমরা বা আমাদের জ্ঞান কিছুই নাই। ততুরীয়বাদী ঠিক অনুরূপ যুক্তি দিয়! 
ইহাকেই আমাদের বা আমাদের জ্ঞানের সর্ববাধার ও পরমাশ্রয়রূপী অথচ ভে- 
ভাব পরিশন্ত পরম ইতি রূপে দেখিতে পারে। ধেধাস্তে আছে “অগ্রে এক 
অদ্ধিতীয় সংস্বরূপ ছিলেন? ; অগ্র বলিয়া এখানে ষে কালবিন্দুর নির্দেশ আছে 
তাহার পূর্বের এবং পরে, এই মুহুর্তে, নিত্যকালে এবং কালের অতীত অবস্থান 
যাহা আছে তাহাকে আমর। এক বলিয়!ও বর্ণনা করিতে পারি ন1--যখন তাহ। 
ছাড়া আর কিছু নাই তখনও । ইহার ষে আদিম আজ্ম-ঘনীভূত ভাব আমর! 
চেতনায় প্রথম ধারণা করিতে পারি, তাহ! আমরা অখণ্ড অদ্বৈতরূপে অন্থভব 
করিতে চেষ্টা করি। দ্বিতীয়তঃ অনুভব করি সেই একত্বের মধ্যে যাঁহা ছিল 
তাহাই যেন কিছ্ছুরিত হইতেছে, মনে হয় যেন ভাঙ্গিয়। চু্ণ্কুত হইয়া! পড়িতেছে, 
যাহার ধারণ! বিশ্ব বা জগত্রূপে মনের মধ্যে জাগিতেছে। তৃতীয়ত; দেখিতে 
পাই সেই সত্তা দৃঢ়ভাবে আত্মগ্রসারণ করিতেছে খতচিত্রূপে, যাহা বিকিরণের 
আধার ও আশ্রয় রূপে থাকিয়! চূর্ণ ভাবকে বাস্তব খণ্ততায় পর্ধ্যবসিত হইতে 
দিতেছে না, অনন্ত বৈচিত্র্য এবং বহুত্বকে একের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে। অতি- 
পরিবর্তনে ব৷ বিপুল চাঞ্চল্যের মধ্যে রহিয়াছে স্থির, অবিচল, বিশ্বব্যাপী, আপাত- 
সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে রক্ষা করিতেছে ছন্দন্থযমাঃ যেখানে মন আকার 
দেওয়ার নিয়ত চেষ্টা সত্বেও এক মহাবিশৃঙ্খল। বা নির্ধতিতে (01080) পৌছিত, 
সেখানে ইহা ফুটাইয়! ভুলিয়াছে, চিরস্থায়ী এক বিশ্ব। ইহারই নাম অতিমানস, 
খতচিৎ বা সত্য-বিজ্ঞান, যাহ! নিজেকে এবং নিজে যাহা হইয়া উঠে তাহ 
জানে। 


১৫২ দিব্য জীবন বার্তা 


অতিমানস ব্রদ্ষের বিশাল আত্মপ্রসারণ, যাহার মধ্যে সব আছে এবং যাহা 
সবকে ফুটাইয়া তোলে । নিজের বিজ্ঞান-শক্তির অবিভাজ্য পরম অয় তত্বকে 
সভা, চৈতন্ত এবং আনন্দের ভ্রেক রূপে প্রকাশ করে, ইহা! ত্বগত ভেদ বা বিভেদ 
জাগায় বটে--কিন্ত বিভাগ করেনা । মনের মৃত তিন হইতে সে একে 
পৌছিতে চেষ্টা করে না, এক হইতেই তিনকে প্রকাশ করে, কারণ প্রকাশ করা 
বা ফুটাইয়া তোলাই ইহার ধর্ম, তথাপি ফুটাইতে গিয়াও তিনকে একের মধ্যেই 
প্রতিষ্ঠিত রাখে, কারণ উহ সত্য-জ্ঞানময় এবং সকল প্রকাশ নিত্বের মধ্যে ধারণ 
করিয়া রাখে। এই তিন বিভাবের কোন একটাকে কার্য্যসাধক দেবতা৷ রূপে 
সম্মুখভাগে নিয়া আসে বটে কিন্তু সেই বিভাবের মধ্যে অন্য বিভাব ছুইটী গুপ্ত 
বাব্যক্ত থাকে। এই রীতিতেই সে সর্ষের উপাদানভূত ত্রিতত্ব হইতে সকল 
তত্ব, সকল সম্ভীবন] ফুটাইয়। তোলে । ইহার উপচয় বা বুদ্ধি, বিবৃতি বা৷ পরিণাম, 
স্কুরণ ব৷ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য যেমন আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে 
আচ্ছাদন ব। সক্কোচ, সংবূতি বা গোপন, সংরক্ষণ বা গুট।ইয়া আনিবার শক্তি। 
এক অর্থে সমন্ত সৃষ্টি, ছুইটী সংবৃতির (37,5015610%. ) মধ্যে যেন একটা ছন্দ- 
দোল।। ইহার এক দিকে রহিয়াছে ঠচতন্য, যাহার মধ্যে-সব সংবৃত হইয়! 
আছে এবং যাহা হইতে সর্ধ্বের বিবৃতির (০৮০1০০107:) একট। দোলা চলিয়াছে 
নিচের দিকে, অপর প্রান্তস্থিত জড়ের দিকে ; আবার জড়ের মধ্যে সবকিছু আছে 
সংবৃত হইয়া» সেখান হইতে সর্ধবের আর একটা উর্দমুখী বিবৃতির দেল! চলিয়াছে 
ঠৈতন্তের অভিমুখে । 

বিশ্বস্ুিতে এই বিভাজন প্রক্রিয়া দ্বারা নানা তত্ব, শক্ত এবং আকার 
ফুটাইয়৷ তোল! খতচিতের কাধ্যের রীতি, কিন্তু অতিমানসের সংজ্ঞানশক্তি 
এই সমস্তের মধ্যে এতদতিরিক্ত সমস্ত সত্তা দেখিতে পায় এবং প্রজ্ঞানশক্তি 
ইহাদের বিশিষ্ট প্রকাশকে সম্মুখে রাখিয়া সমগ্র সন্তাকে প্রচ্ছন্ন অথচ বোধগম্য 
রাখে । এই জন্ত প্রত্যেকের মধ্যে সর্বব এবং সর্ধবের মধ্যে প্রত্যকে বিস্তমান 
থাকে। তাই পদার্থের প্রতি বীজে গুপ্তভাবে অনস্ত বিচিত্র সম্ভাবনা নিহিত 
আছে কিন্ত খতসংস্কল্ল ব! চিন্ময় পুরুষের জ্ঞানশক্তি দ্বারা তাহা এক বিশেষ 
ছন্দে ও এক বিশেষ পরিণামের দিকে চলে, এই পুরুষই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন 
'বা তাহার মধ্যস্থিত এই খতচিৎকে নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া তাহা দ্বারা 


অভিমানষ-অষ্টারূপে ১৫৩ 


তাহার ক্রিয়া! এবং রূপায়ণ যে পথে চলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্ণয় করিতেছেন । 
পরম সৎ নিজের মধ্যে নিজ সভার যে সত্যের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহাই 
বীজ; আত্মদৃ্টিজাত সেই বীজের পরিণাম রূপে তাহার আত্মক্রিয়া বা বীজ হইতে 
ক্ষরণ, রূপায়ণ, পু ও প্রবৃতির ( £0196100877% ) শ্বাভাবিক বিধান গ্রক।শ পায় । 
এই প্রকাশ সেই আত্মদৃষ্টি অন্থুসারে নিশ্চিত ভাবে চলে এবং সেই মুল সত্যে যে 
রীতি বা পদ্ধতি সংবৃত হইয়া! ছিল সেই রীতিতে চলিবার পথ হইতে শর্ট হয় 
না। তাহ! হইলে এই দ্াড়াইল যে চিন্ময় পুরুষ নিজের মধ্যের এক সত্যকে 
ঈক্ষণ করিয়া তাহাতে যেন আত্মসমাহিত হুইয়া যান এবং সেই দিব্যদর্শনের সঙ্গে 
যুক্ত সঙ্কল্পশক্তি ব1 কবিক্রতু বা চিংশুক্তি ব! সমগ্র প্রক্কতি সেই দৃষ্ট সত্যকে 
অনিবা্ধ্যরূপে শক্তি এবং রূপের মধ্যে ফুটাইয়। তুলিবার জন্ত ক্রিয়াশীল হয়। 

এই বিবৃতি হইতে আমাদের মানসচেতন! এবং খতচিতের মধ্যে মৌন্সিক 
বিভেদ কোথায় তাহা বুঝিতে পারি। আমরা চিন্তাকে দেখি সত্ত। হইতে পৃথক, 
বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন, সত্য হইতে বিভিন্ন অবাস্তব কিছু বলিয়া, কোথা হইতে 
তাহা আসে তাহা কেহ জানে নাঃ তাহা পর্যবেক্ষণ বোধ বা অবধারণ এবং 
বিচার করিবার জন্য বস্ত্র বা বিষয় হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। সব 
কিছুকে বিশ্লেষণ করিয়! দেখা যে মনের স্বভাব, তাহার কাছে মননটা এইক্ধপ 
বোধ হয়। মনের প্রথম কাজই পৃথক করা, নির্ধারণ অপেক্ষ1 বিভাজনের দিকেই 
তাহার ঝেণক বেশী; তাই বস্তর সত্য এবং বস্ত্র ধারণার মধ্যে এত ভেদ দেখা 
যায়। কিন্ত অতিমানসে সমস্ত সত! চিন্ময়, সমত্ত চেতন! সত্তারই চেতনা; 
চেতনার স্পন্দন তাহার গর্ভে ধারণ করে যে ভাব বা বিজ্ঞান, তাহা আবার 
নিজের গর্ভে নিজেকে ধারণ করে যে সত তাহারই স্পন্দন ; স্থ্টি বিমুখ নিক্ষিয 
অবস্থায় আত্মসংবিদের মধ্যে যাহা ঘনীভূত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ছিল 
ক্রিম আজ্মুজ্ঞানের আকারে ইহা! তাহারই বহির্গমন; স্ৎ বা সত্যই এইভাবে 
বিজ্ঞান রূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিজ্ঞানের এই সত্যই নিজ শক্তি এবং চৈতন্য 
সহযোগে সর্বদা এইভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হয়; ইহা সর্বদা সাত্মসচেতন, 
নিজের অন্তর্নিহিত আব্মসন্কয্পের শক্তি বলেই তাহার এই আত্মরপায়ণ ব1 
তাহার প্রতি প্রেরণার মজ্জাগত জ্ঞান সহযোগে তাহার এই আত্মোপলকি। সকল 
বিস্ট্ির, সকল পরিণামের ইহাই মূল সত্য । 

ছগ 
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মনের কাছে সত্তা, জ্ঞানাত্ুকচেতনা আর সঙ্বল্লাআ্বকচেতনা যেষন 
পৃথকভৃত বলিয়া মনে হয় অতিমানসে তেমন নয়। তাহারা ভ্ৈক বা ত্রয়ী, 
একই গতি বা ম্পন্দনের তিনটা কার্যকরী বিভাব মাত্র। অবশ্ঠ ইহাদের 
প্রত্যেকের পরিণতির বিশিষ্ট ধারা আছে। সতার পরিণাম হয় বস্তরূপে ; চৈতন্যের 
বিবর্তনে দেখা দেয় আম্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মরূপায়ণের জ্ঞান--সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞান ; 
সঙ্বল্পের পরিণতিতে আসিয়া পড়ে আত্মসার্থক শক্তি ও সংবেগ। আত 
জ্োতিতে আলোকিত সংশ্বরূপের প্রকাশকেই ভাব বা বিজ্ঞান বল! যায়। 
ইহ! মনের চিন্তা বা কল্পনা নহে । ইহ1 কাধ্যসাধক বা ফলপ্রন্থ আত্মসংবিদ, 
ইহাকে বলিতে পারি স্ভূত বিজ্ঞান (7981-7067 )। 

অতিমানস পরমপুরুষের সত হইতে ভিন্ন কিছু নহে পরস্ত তাহার জ্যোতি ও 
শক্তি বলিয়া সেই সত্তার সহিত এক । ঠিক তেমনি অতিমানস বিজ্ঞানে জ্ঞান 
ও সঙ্ল্পের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। যেমন অগ্নির দ্বাহিক। শক্তি অগ্নি হইতে 
ভিন্ন কিছু নহে, তদ্দরপ যিনি বিজ্ঞানের শক্তি এবং পরিণতির মধ্য দিয়া নিজেকেই 
ফুটাইয়া তুলিতেছেন তিনি বিজ্ঞন হইতে পৃথকভৃত কিছু নহেন। আমাদের 
মূননের ক্ষেত্রে সকলই পৃথক পৃথক) আমাদের মধ্যে ভাব ও সঙ্কল্লের কখন 
কখনে। যোগ থাকে কখন কখনো থাকে না, কার্ধতঃ আমরা ভাবকে সঙ্কল্প 
হইতে আলাদ! করিয়াই দেখি এবং এ ছুয়ের উভয়কেও আমাদের নিজেদের 
নিকট হইতে পৃথক মনে করি ; আমি আছি, এ ভাব (100 ) বন্ত হইতে.বিচ্ছিন্ 
একটি রহস্তরূপে আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়; সন্বল্প আর একটা রহুন্ত, 
এ শক্তি মুর্ত বা বাস্তব (০000:969) না হইলেও মূর্তের কাছাকাছি; ইহা 
আমাতে আছে বা আমি ইহাকে পাইয়াছি অথবা হয়ত ইহাই আমাকে 
সাপটিয়৷ ধরিয়াছে, কিন্তু আমার সঙ্কল্ল আমি নয় কখনও । আমার স্বপ্ন, 
তৎসাধনোপায় এৰং তাহার পরিণাম এ তিনটা আমার কাছে পৃথক, কারণ 
আমরা মনে করি আমা হইতে বাহিরে তাহাদের পৃথক বাস্তব সত্তা আছে। 
এইজন্ত আমিঃ আমার ভাব বা আমার সংকল্প ইহার! কেহই স্বপন ফলগ্রস্থ নয়। 
ভাব আমার নিকট হইতে খসিয়৷ পড়িতে পারে, স্বল্প ব্যর্থ হইতে পারে, সাধনো- 
পায়ের অভাব ঘটিতে পারে, উহাদের কাহারও ব! কলের দ্বারাও আমি নিজে 
অসার্থক থাকিয়া যাইতে পারি। 


_ অতিমানস--ঞর্টারূপে ১৫৫ 
যাহাতে পঙ্থু করিয়া দেয় এমন কোন ভেদ অতিমানসে নাই, সেখানে 
জ্ঞান, শক্তি বা সত্তা কিছুই নিজের মধ্যে খণ্ডিত বা পরম্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন 
নয়, কারণ অতিমাঁনসই বৃহ, একত্ব হইতে তাহার যাত্রারস্ত বা প্রবৃত্তি, ভেদ 
হইতে নয়। মূলতঃ ইহা সর্বগ্রাহী, বৈচিত্যন্থষ্টি ইহার গৌণক্রিয়। মাত্র । 
সভার যে সত্যই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, বিজ্ঞান বা ভাব হয় তাহার 
খাঁটি প্রতিরূপ, সন্বল্প শক্তি হয় সে ভাবের একান্ত মন্ুগামী--কারণ শক্তি 
চেতনারই ক্রিয়া এবং ফলও হয় সম্কল্পের ঠিক অনুযায়ী। এখানে ভাবের 
সঙ্গে অন্ত ভাবের, সঙ্কল্প বা শক্তির সঙ্গে অন্ত স্বল্প বা শক্তির কোন বিরোধ 
নাই -যেমন আছে মানুষ ও তাহার জগতে । কারণ এখানে আছে এক বিরাট 
চেতন! যাহার মধ্যে সকল ভাব একেরই ভাবরূপে বর্তমান এবং এই চেতনাই 
নিজ মধ্যে স্থিত সকল ভাবকে নিজের ভাবরূপে ধাবণ করে, মিলাইয়। ধরে; 
এখানে আছে এক বিরাট সঙ্কপ্প ব' ইচ্ছাশক্তি যাহার মধ্যে সকল শক্তি বর্তমান 
নিজেরই শক্তিরূপে এবং এই সম্গল্পই নিজ মধ্যে স্থিত সকল শক্তিকে নিজের 
শক্তিরূপে ধারণ করে, মিলাইয়া ধরে। ইহা! একটী বিভাব বা প্্রবৃত্তিকে 
সংহত বা সংযত করে অন্য একটীকে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহার বিঘ্ন 
বিজ্ঞানময় সষ্বল্প অন্ননারে | 
প্রচলিত ধশ্মসমূহের মধ্যে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান ভগবানের 
যে ধারণা আছে এইবূপে তাহা সমধ্িত হয় । এ সমন্ত অযৌক্তিক কল্পনা ত নয়ই ; 
বরং পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত, কোন রূপেই ইহা! উদার দার্শনিক যুক্তি অথবা প্রত্যক্ষ 
পর্যযবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার বিরোধী নয়। জীবে এবং শিবে, জগতে এবং ব্রহ্ধে 
অনপনেয় ভেদ কল্পন! হইতেই ভ্রমের সৃষ্টি হয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্ধ্যসাধনে!- 
দ্েপণ্তে সরা, চৈতন্য এবং শক্তিতে যে বৈচিত্র্য কার্ধ্যতঃ সৃষ্টি হইয়াছে, এই 
ভ্রম তাহাকে একটা মৌলিক ভেদরূপে কল্পনা করিয়া বসে। কিন্তু প্রশ্নের 
এই দিক্টার কথা আমরা পরে আলোচন! করিব, বর্তমানে আমরা শ্্ীরূপিনী 
অতিমানসশক্তির অস্তিত্ব এবং তাহার প্রকৃতি সমন্ধে কিছু ধারণা লাভ 
করিলাম । দেখিলাম ইহার মধ্যে সর্ব, সততা ঠৈতন্ত সঙ্কল্পল এবং আননে 
এক হইয়া আছে অথচ ধাহা একত্বকে নষ্ট না করিয়। প্রসারিত প্রন্ুটিত 
বা স্পষ্ট করিয়৷ তোলে এরপ নান। বিচিত্র বিভাবনার অনন্ত সামর্থযও ইহার 
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মধ্যে রহিয়াছে । ইহার মধ্যে সত্যই মৃলবস্ত, সত্যই ভাবনূপে ভাসিয়া উঠে, 
সত্যই রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে আছে জ্ঞান এবং 
সন্কল্পের একই সত্য, একই সত্যের আত্মসার্থকত! ( ৪০11-051617)6776 )) ' 
সুতরাং আনন্দ ; কেননা সকল আত্ম সার্থকতাই সত্তার আত্মতৃপ্তি, হুতরাং 
সকল পরিবর্তন এবং সংযোগের মধ্যে এক অনপনেয় আপনাতে-আপনি- 
বর্তমান বা স্বয়সূ সামন্ত এবং সুষমা সদ! বর্তমান রহিয়াছে। 


পপি সস 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
খতচিৎ 


অতিচেতনার স্যুপ্তিতে অবস্থিত যে এক তিনি প্রজ্ঞান ঘন, 
আনন্দময় এবং আনন্দতৃক। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি 
অন্তর্যামী, ইনি সকলের কারণ। 
মাওুক্য উপনিষদ্‌ (৫1৬) 

যাহার ভিতরে সকল পদার্থ ও ভাব বিদ্যমান, ধাহা সকলের মূল এবং যাহা 
সকলকে পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় লইয়! যায় সেই অতিমানসকে পরমপুরুষের প্রকৃতি বা 
স্বভাব বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা! তাহার নিধ্বিশেষ কেবল-সধ্ার প্রকৃতি 
নয় বটে, কিন্তু খন তিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বতরষ্ট। তখন তাহার ভিতরে ষে প্রকৃতি 
প্রকাশ পায় ইহা তাহাই । এই সত্যকেই আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করি। 
পাশ্চাত্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিরূপের ধারণা আছে, যাহাতে 
তাহাকে মানুষের অতিবদ্ধিত ও অতিপ্রাককৃত সংস্করণ মনে করা হয়, স্পষ্টতঃ ইনি 
সে ঈশ্বর নহেন। কারণ সে ধারণায় একটা বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়! 
হৃষ্টিশীল অতিমানস এবং জীবের অহংজ্ঞানের মধ্যে, নিতান্ত মানবভাবাঁপন্ন 
একটা ছায়ামুত্তিকে ঈশ্বররূপে ধর হইয়াছে । অবশ) ঈশ্বরের ব্যক্তিক্পকে আমরা 
বাদ দিতে পারি না কারণ নৈর্বযক্তিকতা তাহার সততার একট। বিভাব মাত্র। 
তিনি সর্বময় সংস্বক্ূপ কিন্ত আবার তিনিই একমাত্র সতা--তিনিই একমাত্র 
চিৎপুরুষ, তবু তিনি পুরুষ বা পুরুষোতম । তথাপি তাহার এ বিভাব আমাদের 
বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। আমর! এখন দিব্য পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক চেতনার 
সত্যকে গভীরভাবে বুঝিতে চাই__ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে উদার ও 

পরিমার্জিত করিতে চাই। 
এই খতচিৎ বা সত্যচেতন। বিশ্বের সর্বত্র এক নিয়ামক আত্মজ্ানকূপে 
বর্তমান; ইহাতে করিয়া খিনি এক তিনি নিজের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে 


১৫৮ দিব্য জীবন বার্ত। 


নান! ছন্দ সষম] ফুটাইয়া তোলেন । নিয়ামক এক আত্মজ্ঞান না থাকিলে অনন্ত 
সম্ভাবনা নিয়তপরিবর্তনশীল মহাবিশৃঙ্খলা1 (০1909) রূপে ভিন্ন কোন ছন্দের 
মধ্যে কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কারণ যেখানে শুধু অনন্ত সম্ভাবনা 
আছে অথচ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আত্মৃষ্টি নাই অথব! প্রকাশের ক্ষেত্রে 
পরিণতির জন্য যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা কি হইয়া উঠিবে তাহার পূর্ববনিদ্ধি 
কোন ভাব বা বিজ্ঞান নাই, সেখানে অনিয়ম অনিশ্চয় এবং মহাবিশৃঙ্খলা ছাড়া 
আর কি হইতে পারে? কিন্তু যেহেতু যে প্রজ্ঞা বিশ্বের জননী তাহার আত্মরূপ 
এবং আত্মশক্তিই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ হইতেছে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্ত কিছু নয়, 
স্তরাং প্রত্যেক সম্ভাবনাকে যে সত্য এবং ঝত বা বিধান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
করে, তাহা ও তাহার পূর্ণদৃষ্টি এ প্রজ্ঞার নিজ সততায় বর্তমান আছে; আবার 
প্রত্যেক সম্ভাবনার সহিত অন্ত সম্ভাবনার সম্বন্ধ কি, কোন্‌ সুত্রে বা কোন্‌ 
সামঞন্তে তাহারা পরম্পর মিলিত হইতে পারে তাহার যথার্থ বোধও সেখানে 
আছে; জগৎ যে ভাবে প্রকাশ পাইবে, তাহাকে যে সার্বভৌম সামগস্তে নিয়ন্ত্রিত 
হইয়৷ তাহার সকল ছন্দ সম! ফুটাইতে হইবে, তাহার জন্মলয়ে তাহার সেই 
সমগ্রজ্ঞান ও ভাব এই প্রজ্ঞাতে পূর্বনির্দিষ্ট হইয়! আছে, এই জ্ঞানই জগতের 
মূল উপাদানসমূহের অন্যোন্তক্রিয়া অপরিহা্ধ্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করে, এই জ্ঞানের 
মধ্যে প্রত্যেক সম্ভাবনার সত্য এবং বিধানও নিহিত । বিশ্বের সকল ধর্ম এবং 
বিধান ইহা হইতে জাত, ইহাই তাহাদিগকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে ; এই 
ধর্শ বা বিধান যদৃচ্ছ অনিয়ম নয়। প্রত্যুত ইহা পদার্থের ত্ব-ভাবের স্ফুরণ, যে 
ক্ষরণ নিয়ত হয় সেই পদার্থের মূলে নিহিত সংপ্রতিষ্ঠ ব' সন্ভৃত বিজ্ঞানের 
এক অগ্রতিহত সত্য বীর্যে । স্থতরাং বিহ্ৃষ্টির সমগ্র পরিণতি এই আহ্ম- 
সংবিতে প্রথমেই পূর্ববনিষ্ধিষ্ট হইয়। বর্তমান এবং তাহাই স্বতংক্র্তভাবে ইহার 
আত্মপরিণামের প্রতিমুহূর্তে ফুটিয়া! উঠিতেছে। অন্তর্নিহিত সেই মুল সত্যের জন্ম 
বিশ্ৃপ্টিকে প্রতিমুহূর্তে যাহা! হওয়ার কথা তাহ! হইতে হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে 
যাহা তাহাকে হইতে হইবে, এই সত্যের বশেই সেই দিকে পরিচালিত হইতেছে, 
সর্বশেষে বীজের মধ্যে যে উদ্দেশ্ট ছিল এবং যে উদ্দেশ্ট বহন করিয়া সে পরিণতির 
পথে চলিতেছে এই সত্যের বীর্য্যে তাহা সিদ্ধ হইবে। 

. নিজসভার মুলসত্য অন্থসারে পু ও উন্নতির পথে চলিতে জগতে কাল, 


খতচিৎ ১৫৯ 


দেশ এবং নিযিত্বের ( 6109, 808০0 70. 080881165 ) প্রকাশ হইয়াছে। 
প্রকাশের পৌর্ব্াপর্্য কাল এবং অবস্থিতির সম্বন্ধে দেশ দেখা দিয়াচে। দেশে 
ব্যবস্থিত বস্ত সকলের স্থনিয়ত পারস্পরিক ক্রিয়ার সহিত কালপরম্পরা যুক্ত 
হইয়! নিমিত্ত বোধ উপস্থিত করিয়াছে । দার্শনিকগণের মতে দেশ ও কাল 
মনের ধারণ! বা! কল্পন। মাত্র, তাহাদের কোন বাস্তব সত্ব নাই। কিন্ত যাবতীয় 
পদার্থই যখন সচেতনসত্তার নিজের চৈতন্তে আত্মরূপায়ণ তখন দেশ কালকে শুধু 
মনের কল্পনা বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন মুল্য নাই। সেই সচেতন 
সত্তার আত্মব্যাপ্তির অনুভব হইতে দেশ কাল জ্ঞান আসিয়াছে, বি্ষয়ী ব 
জ্ঞাতৃসম্পকীঁয় অনুভব হইতে কালজ্ঞান এবং বিষয় বা বস্তু সম্পকীয় অনুভব 
হইতে দেশজ্ঞান। এই ছুই বিভাব সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা 
আসিয়াছে পরিমাণবোধের ভিতর দিয়!) বিভাগ কারয়াঃ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা 
হইল যে মনের প্রবৃত্তি, সে মনের ধর্মই সব কিছুকে পরিমিত করা । একটি বিশেষ 
বিন্দুতে দড়াইয়৷ মন সম্মুখে এবং পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং নিরবচ্ছিন্ন 
গতিশীলত। বা প্রবহ্মানতাকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরম্পরায় 
পরিমিত করিয়া তোলে, ইহাই কালের কলন! বা গতি। স্থিতির ব্যাপ্তিকে 
বন্তর বিভজনশীলতা দ্বারা পরিমিত ও খণ্ডিত করিয়া সেই খণ্ড বিন্ুমমূহের এক 
বিন্দুতে নিজেকে স্থাপিত করিয়া মন দেশের ধারণালাভ করে এবং নিজের 
চারিদিকে বস্তর বিস্তান এবং সম্বন্ধ লক্ষ্য করে। 

প্রাকৃত জগতে মন ঘটনা দ্বারা কাল এবং জড়বস্তর দ্বারা দেশ পপ্সিমিত 
করিয়ে তোলে; কিন্তু বিশ্তুদ্ধ মননে ঘটনা বা! বস্তর অবস্থিতি উপেক্ষা করিয়া 
চিৎশক্তির সেই শুদ্ধ ক্রিয়।৷ অনুভব করা যায় যাহা দেশ ও কালের মূল উপাদান। 
তখন ইহার্দিগকে সর্বগত চিৎ্শক্তির দুইটি বিভাব বলিয়া বুঝা যায়। ইহাদের 
পরম্পর মিশ্রণে এবং নানাপ্রকার সম্বন্ধে তাহার নিজেরে উপর ক্রিয়াজালের টান। 
পোড়েন বোনা হইয়াছে । মনের অতীত এমন এক চৈতন্য আছে যেখানে ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এক সঙ্গে দেখ! যায় সে চেতনা কালের আধার নয়ঃ আধেয় 
কালের অন্তর্গত নয কালকে ধারণ৷ করিয়া রহিয়াছে, দর্শনের জন্ত তাহাকে 
কালের কোন বিশেষ মুহূর্তের উপর দীড়াইতে হয় না, কাল তাহার কাছে নিত্য 
বর্তমান। সেই চৈতন্ত দেশের কোন বিস্কুতে অবস্থিত নয় পরস্ত সকল বিন্দু 


১১৩ দিব্য জীবন বার্থ 


এবং সকল স্থান তাহাতে অবস্থিত; সে চেতনার কাছে দেশ চৈতন্তময় একটা 
অখণ্ড ব্যাপ্তি, কালের চেয়ে কম টতন্তময় নহে। কোন বিশেষ শুভ মুহূর্তে 
আমর! সেইরূপ এক অখগ্ড দৃষ্টির দেখা পাই, যাহা তাহার অপরিবর্তনীয় আত্ম- 
সচেতন একত্বের মধ্যে বৈচিত্রাপূর্ণ বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । দেশ ও 
কালের অভ্যস্তরস্থ বস্তু ব| ভাবনিচয়ের জগদতীত সত্য সে চৈতন্যে কিভাবে 
আছে, সে প্রশ্ন যেন আমরা তুলিতে না যাই, কারণ তাহা৷ আমাদের ধারণার 
অতীত। এই অখণ্ড চৈতন্য মন ও ইন্ছিয়ের সাহায্য ভিন্ন অন্ত উপায়ে যে এই 


বিশ্বকে জানিতে পারে, আমাদের প্রাকৃত মন এতটুকুও দ্বীকার করিতে 
চায় না। 


অতিমানস কিরূপে অখণ্ড এবং সর্বগ্রাহী দৃষ্টি বার কালের পরম্পরা এবং 
দেশের খগ্ডতাকে এক করিয়া ধারণ করিয়া আছে তাহা আমরা আভাসে কিছু 
ধারণা করিতে পারি কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুভূতি আমাদিগকে সাধনা দারা পাইতে 
হইবে । প্রথমতঃ কালের পরম্পরা! বলিয়া কিছু যদি না থাকিত তবে কোন 
পরিবর্তন, কোন উন্নতি বা! প্রগতি সম্ভব হইত না, একটা পূর্ণ সামগ্ুশ্ত ও স্যম। 
অন্ত ন্যমারাজির সহিত একত্বে একক্‌প একটা শাশ্বত মুহূর্তে নিত্য প্রকাশিত 
থাকিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে '্মতীত হইতে ভবিষ্ততের দিকে কোন গতির 
পরম্পরা দেখ! দিত না। কিন্তু জগতে দেখিতেছি একটা ক্রমবর্ধমান সুষমার 
ছন্দপরম্পর। নিয়ত চলিতেছে, পূর্বববস্তাঁ স্থরছন্দ হইতে উগিয়া! এবং তাহাকে 
নিজের মধ্যে লুকাইয়! রাখিয়া একটা নৃতন ছন্দ পুরাতনের স্থান অধিকার 
করিতেছে । অন্যপক্ষে আত্মপ্রকাশের ব৷ বিস্প্টির মধ্যে যদি খণ্ডিত দেশের 
ধারণ! না আসিত তবে রূপ €বচিত্যের মধ্যে পরিবর্তনশীল নানা সন্বন্ধ অথবা 
শক্তির সঙ্গে শক্তির সংস্পর্শ বা! সংঘাত থাকিতে পারিত না । সকল পদার্থ বা 
ভাব বর্তমান থাকিলেও কিছুরই ক্ফুরণ বা বহিঃপ্রকাশ থাকিত না, দেশশূন্ত 
অবস্থায় আত্মচৈতন্ত নিজেরই মধ্যে সর্ব পদার্থকে এক অনন্ত অস্তরচৈতন্তের 
বন্ধনে বীধিয়া রাখিয়া দিত, যেন এক বিশ্ব কবির মনে বা! বিশ্ব পুরুষের স্ব্ধে; 
কিন্তু বিষয়রূপে বহিজগিতে আত্মপ্রসারের নানা রূপের মধ্যে তাহাদিগকে 
ছড়াইয়৷ দিত না। আবার শুধু কালই যদি সত্য হইভ তাহা হুইলে গায়কের 
অথবা! কবির মনে সুর অথবা কবিকল্পনা যেমন একটার পর একটা ভাসিয়া উঠে, 
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তেমনিভাবে বিশ্বাত্থার অন্তরচৈতন্তে পরম্পরাক্রমে হ্বতন্ফের্ত ভাবে একটার পর 
আর একট! প্রকাশের ছবি ভাসিয়া উঠিত কিন্তু তাহাদের বাহ্রূপ দেখা দিত 
না| কিন্তু বস্ততঃ সর্বাধার দেশের পরিব্যাপ্তির মধ্যে কালবশে নানা রূপ ও 
শক্তি পরস্পরের সহিত যুক্ত ও সম্বন্ধ হইয়। এক স্থযমার ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে; 
রূপ, শক্তি ও ঘটনার অবিরাম প্রবাহ, কালের পরম্পরা আমাদের চৃষ্টিপতবস্া 
হইয়া! উঠিতেছে। 

দেশ ও কালের ক্ষেত্রে বহু অব্যক্ত শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, রূপায়িত ও 
পরম্পরের সহিত সম্বন্বযূক্ত হইয়া উঠিতেছে, প্র:ত্যেক শক্তি তাহার সামর্থ্য এবং 
সম্ভাবন1 লইয়! অপর বহুশক্তির সামর্থ্য ও সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতেছে, ফলে 
আমাদের মনে হইতেছে যে কালের ম্বতং্ফুর্ত ও অনায়াস পারম্পর্য্যের মধ্য 
দিয় তাহাদের প্রকাশ না হইয়! যেন পরস্পরের সহিত সংঘাত ও বিক্ষোভের 
যধ্য দিয় তাহাদের পরিণতি হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই পরিণতির অন্তরে 
একট। সহজ স্বতঃস্ফুরণ আছে, বাহিরের সংঘাত ও বিক্ষোভ তাহার বহিশ্চর 
একটা গৌণবিভাব মাত্র। কারণ যিনি এক অখণ্ড তাহার স্বভাবজ বিধান 
অপরিহার্ধ্যরূপে সামধন্ত ও স্থষমাবিধায়ক হইবেই। যেখানে সংঘর্ষ আছে বলিয়া 
বোধ হয়ঃ সেখানেও এই বিধানই সেই সমস্ত অংশ ও রূপের বহিবিধান এবং 
প্রণালীও “নিয়মিত করে। অতিমানসী দৃষ্টির নিকট সামগ্রহ্ত ও স্থযমার এই 
বৃহত্তর এবং গভীরতর সত্য নিত্য প্রকাশিত..আছে। প্রতি পদার্থকে পৃথক 
করিয়া দেখে বলিয়া মনের নিকট যাহ! বিরোধ ও বৈষম্য বলিয়া মনে হয় অতি- 
মানসের নিকট তাহা নিত্য বর্তমান 'ও উপচীয়মান এক ছন্দময় স্থযমারই অঙ্গ 
ব! উপাদান বলিয়। অন্থভৃত হয় ; কেননা অতিমানস দৃষ্টিতে বিশ্ব একেরই বহুধ! 
রূপায়ণ। তাহ! ছাড়া মনের দৃষ্টি একট! বিশেষ দেশ ও কালের মধ্যে নিবন্ধ, 
মন দেখে সেই দেশ-কালের মধ্যে বু সম্ভাবনা--যাহাদের প্রত্যেকে অল্লবিস্তর 
বাস্তব ঘটনায় পরিণত হুইতে পারে--বিশৃঙ্খলভাবে বর্তমান আছে। কিন্ত দিব্য 
অতিমানসী দৃষ্টির নিকট দেশ ও কালের সমগ্র প্রসার উদ্ভাসিত, এজন্ত তাহা 
মনের সকল সম্ভাবনা দেখে, তাহা ছাড়া যাহা মনের অগোচর তেমন অনেক কিছু 
দেখিতে পায় এবং সে দর্শনের মধ্যে ভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা অথবা বিশৃঙ্খলতার 
কোন স্থান নাই। কারণ প্রত্যেক সম্ভাবনা কোন্‌ শক্তির বশে কোন্‌ মূল 
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প্রয়োজনে চালিত হইতেছে, তাহার সহিত অপর সম্ভাবনার সম্বন্ধ কি, কোন্‌ 
সময় £কান্‌ স্থানে কি ভাবে তাহা ক্রমশঃ ফুটিয়। উঠিবে এবং তাহার শেষ পরিণাম 
কোথায় এ সমস্কের কিছুই সে দৃষ্টির অগোচর নাই। স্থিভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে 
কোন কিছু দ্বেখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অতীন্দ্রিয় এই অতিমানসের সেই 
ভাবে দেখাই ম্বভাব ও দ্বধর্ম। 

অতিমানসের চেতনশক্তি যাহ। কিছু টি করে তাহার সেই সমস্ত আত্- 
ফূপরা্ি যে কেবল তাহার চিন্নম্বী দৃষ্টিতে রহিয়াছে তাহা নহে পরস্ত ইহা 
তাহাদের সকলের মধ্যে অন্তরধ্যামী একটা আবির্ভাব রূপে অনুম্যাত হইয়া! একটা 
আত্মপ্রকাশক জ্যোতিরূপে বর্তমান আছে। গুপ্তভাবে হইলেও জগতের প্রতিরূপ 
প্রতিশক্তি ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহাই পূর্ণ ও স্বাভাবিক বা স্বতঃক্ফুর্ত ভাবে 
সকল রূপ, শক্তি ব' প্রবৃত্তি ব্যবস্থিত, নিবূপিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, বৈচিত্র্যকে 
আসিতে ইহ! যেমন বাধ্য করে, তেমনি তাহাকে সামার মধ্যে বদ্ধ করিয়। রাখে; 
যে শক্তিকে ইহা! ব্যবহার করে তাহাকে সংহত করে, ছড়াইয়া দেয় অথবা 
পরিণতির পথে লইয়া যায় ; রূপের প্রথম জন্মলগ্নে অথবা শক্তির প্রথম আরম্তেব 
সময় ইহার আত্মজ্ঞানে যাহা স্থিরীরুত হইয়াছে তাহারই প্রথম ধর্ম * বা 
বিধানান্থসারে এ সমস্ত কৃত হয়। ইহাই ঈশ্বর বা প্রভূরূপে সর্বভূতের হৃদয়দেশে 
অবস্থিত থাকিয়! নিজ মায়ার দ্বার! সকলকে যন্ারূঢ় পুত্তলিকার স্তায় ঘুরাইতেছে। 
[ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে**..-তিষ্ঠতি ভ্রাময়ণ সর্বভূতানি যস্তার্ঢানি 
মায়য়া--গীত। ] ইহা সর্বপদার্থের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে (“তদ্‌ 
অস্তরস্ত সর্বব্য, তছু সর্ববাস্থাস্ত বাহ্‌ঃ' ) এবং ইহাই “কবি, এবং 'পবিভূঃ বা দিব্য 
সত্য্রষ্টা, এবং ইহাই অনাদ্দিকাল হইতে সর্ব পদার্থকে স্বভাবে যথাযথরূপে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে / 'যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ শ্াশ্বভীভযাঃ 
সমাভ্যঃ--ঈশোপনিষদ )। 

এক অন্তর্ধামী প্রজ্ঞা ও শক্তি, সজীব ব! নিজীঁব, সচেতন বা অচেতন সকল 
পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়৷ তাহাদের সত্তা! ও প্রবৃত্তি ব৷ ক্রিয়া! পরিচালিত 

গ. প্রথমধর্ম-ধর্্মানি না! প্রথমান্টাসন'--উক্ভিটি বৈদিক) প্রথম ধর্ম অন্ুলারেই দেবতাগণ 
ক্রিয। করেন, এই ধর্ম বা ব্রত পূর্য)ং' বা মৌলিক হৃতরাং 'পরম' বা! সর্ববপ্রে্ঠ) ইহ! পদার্থের 
অন্তর্নিহিত মতোর.বিধান 1 
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করিতেছে, ইহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই, তাই ইহাকে অবচেতন বা 
অচেতন মনে করি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহ! নিজের নিকট নিশ্চেতন নয় পরস্ত 
গভীর ও সার্বভৌমরূপে সচেতন, এই জন্ত বুদ্িযুক্ত না হইলেও প্রতি পদার্থে 
আমর! ষেন বুদ্ধির খেল! দেখিতে পাই, কেননা সকল পদার্থই অন্তরস্থ দিব্য 
অতিমানসের সভভৃতবিজ্ঞান ( 297] 3897) মানিয়া চলিতে বাধ্য, পণ্ড ও উত্ভিদ 
ইহাকে অবচেতন ভাবে এবং মানুষ অর্ধচেতন ভাবে মানে, এই মাত্র তফাৎ। 
সর্ব অনুন্যত থাকিয়া এই যে প্রশাসন ইহা মনোময়ী বুদ্ধির নহে, যেখানে 
আত্মসত্তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে আল্মজ্ঞান রহিয়াছে ইহ! সেই সত্তার আত্ম- 
সচেতন সত্য। ইহাই খতচিৎ বা সত্য চৈতন্য, যাহাকে ভাবনা! বা মনন ক্রিয়ার 
দ্বারা কোন কিছু জানিতে বা করিতে হয় না। এক অখণ্ড আত্মসম্পূর্ণ সত্তার 
শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মদৃষ্টি অথণ্ড এবং অপ্রতিহত শক্তির প্রভাবে সঙ্ঞানে সব কিছু 
ফুটাইয়া তেলে। মনোময়ী বুদ্ধিকে ভাবনা বা মনন করিতে হয়, কারণ ইহা। 
চৈতন্যের প্রতিফলিত শক্তি ব1৷ একটা আভাস মাত্র, ইহার প্ররুত জান নাই, 
কিন্তু তাহা লাভ করিতে চায়। নিজের চেয়ে উচ্চতর এক প্রজ্ঞাশক্তিকে কালের 
পরম্পরায় ধাপে ধাপে সে অন্থসরণ করিয়! চলে-_যে প্রজ্ঞা এক, পূর্ণ ও শাস্বত, 
কালকে যাহা ধারণ করিয়! রহিয়াছে, এক দৃষ্টিতে যাহা অতীত বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সকলই দেখিতে পায়। 

তাহ! হইলে ইহাই দিব্য অতিমানসের কাধ্যকরী বা সন্রির তত্ব; ইহা! এমন 
এক বিশ্বদৃটি যাহার মধ্যে সকল পদার্থ ও তাখ আ|ছে এবং যাহ। আবার সে 
সকলের মধ্যে অন্ুম্থযত হইয়া বর্তমান রহিয়াছে । যেহেতু তাহার সত্তাব মধ্যে 
তাহার নিশ্চল আত্মবোধে দেশ কালাতীতরূপে অন্তর ভাবে সব কিছুই বর্তমান 
স্বতরাং দেশে ও কালে বিষয়রূপে স্ ও পরিচালিত হইয়। যাহ কিছু প্রকাশিত 
হইতেছে তাহাও সন্রির জ্ঞানরূপে তাহার মধ্যে রহিয়াছে। 

এই চৈতন্চের নিকট জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক পৃথক সর্ত। নয় কিন্তু 
মূলতঃ এক। আমাদের মন এ তিনকে পৃথক করিয়া দেখে, নতুষ। যলন ক্রি 
চলে না; স্বতন্ত্র না করিলে মনের ক্রিয়ার মৌলিক বিধান লোপ পায়, ক্রিয়ার 
কোন উপযুক্ত উপায় সে খুঁজিয়। পায় না, স্থতরাং সে নিশ্চল ও নিক্ছিয় হইয়া 
পড়ে। এই জন্য মনের দিক দিয়া আমি নিজেকে দেখিতে গেলেও আমাকে এই 
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ভেদ বজ্জায় রাখিতে হয়। তথায় মনের দেখায় প্রথমতঃ আমি আছি জ্ঞাতারূপে, 
ঘ্িতীয়তঃ আমার মাঝে আমি যাহা দেখিতেছি, যাহ! আমি আমার জ্ঞানের 
বিষয় ব! জয় রূপে মনে করিতেছিঃ যাহ! আমি বটে তথাপি যেন আমি নয়; 
তৃতীয়তঃ জ্ঞ/নক্রিয়া বা জ্ঞানের বৃত্তি দ্বারা এই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কে জুড়িয়া 
দিতেছি। কিস্তু মননের জন্ত ভেদের এই কৃত্রিম খার! ব্যবহারিক প্রয়োজনে 
অন্গলরণ কর! হয়, মূল সত্য ইহা প্রকাশ করে না স্পষ্টই। প্রন্কৃত পক্ষে 
জ্ঞাতারূপী আমিই সেই চৈতন্য যাহ! জানিতেছে, অর্থাৎ জ্ঞাত ও জ্ঞান একই 
পদার্থ; জ্ঞান আমিই বৃত্তিরূপে, আবার যাহ জ্ঞেয় তাহাও ত আমি, একই 
চৈতন্তের একটা গতি বা ক্রিয়া, স্পষ্টতঃ তিনটা একই সত্তা, একই ক্রিয়া; 
বিভক্ত মনে হইলেও অবিভক্ত, নিজের বিভিন্নূপে ব্যবস্থিত বা খণ্ডিত মনে 
হইলেও অথপ্ডিত। অহ্‌ং এর ক্ষেত্রে এই অখণ্ড জ্ঞানে মন পৌছিতে পারে, 
যুক্তি দিয় ধরিতে পারে, বোধ করিতেও পারে কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করির। 
সহজে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে সে মননক্রিয়৷ চালাইতে পারে না। 
যে চৈতন্যকে “আমি” বলি তাহার বাহিরে যে সমস্ত বস্তুনিচয় আছে সেখানে 
মনের পক্ষে এ তিনকে এক করিয়া! দেখা একরূপ অসভ্ভব। সে ক্ষেত্রে একত্ব 
অন্ুভব করাই মনের পক্ষে বিষম ব্যাপার, একত্ব বোধকে রক্ষা করিয়া! সতত 
তদন্ুসারে কাজকরা তার পক্ষে বিজাতীয় এমন এক নৃতন ব্যাপার যাহা তাহার 
পক্ষে সম্ভবই নয়। মন বড় জোর ইহাকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে 
মানিতে পারে; ভেদ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক 
ক্রিয়া চালিতে থাকিবে, এ সত্য দিয়া তাহার শোধন ব৷ মার্জন শুধু চলিতে 
পারে? মনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ সত্যের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে একটা দৃষ্টাস্ত 
আমরা লইতে পারি। পৃথিবী সুর্ধাকে প্রদক্ষিণ করে এই বৈজ্ঞানিক সত্য 
আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্জ্িয়ের নিকট এই 
যোধ রহিয়া গিয়াছে যে হুর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে বোধ কৃত্রিম 
এবং ভ্রমপূর্দণ হইলেও পরিহার করিতে পারি ন কিন্তু প্রকৃত সত্যকে এই 
ব্যবহারিক জ্ঞানের শোধন কার্ধ্যে লাগাইতে পারি মাত্র। 

কিন্তু এই অভেদ জ্ঞান বা একত্বের সত্য অতিমানসে সদা বর্তমান, এই 
সত্য অঙ্থসারেই সেখানে সতত ক্রিয়া! চলে, মনের কাছে এজ্জান গৌণ কখনও 
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কখনও সাধন বলে এ সত্য সে লাভ করিলেও, তাহার দৃষ্টিশক্তির মূল বা স্বরূপ 
সত্য ইহা! নহে। বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্যই 
অতিমানস আত্মন্বরূপে দেখে, জ্ঞানের এক অখণ্ড এবং অবিভাঙ্ ক্রিয়াতে ; 
এই অখণ্ড ভাবই তাহার প্রাণ, অখণ্ড ভাবের ক্রিয়াতেই তাহার আত্মপ্রকাশ; 
অতএব সর্বাধার এই দিব্য চেতন! নিজের সন্কল্প ব৷ ইচ্ছাশক্তি নামক বিভাবের 
বলে বিশ্বজীবনের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে বলিলে পুর্ণ 
ভাবে বলা হয় না, ইহাই বলিতে হয় যে বিশ্বজজাবনকে ইহা নিজের মধ্যে 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এমন এক শক্তির ক্রিগা দ্বারা, যাহা! তাহার জ্ঞান 
অথবা তাহার আত্মসত্তার ক্রিয়া বা গতি হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ যাহার মধ্যে সত্তা, 
জ্ঞান ও শক্তির ক্রিয়া এক এবং অথণ্ড। কারণ আমর! দেখিয়াছি যে বিশ্বচিৎ 
এবং বিশ্বশক্তি এক, বিশ্বচেতনাই ক্রিয়াতে বিশ্বশক্তি রূপে প্রকাশ পায়। 
তেমনি দিব্য জ্ঞান এবং দিব্য ইচ্ছা ব৷ সঙ্কল্পও এক ; সত্তার একই ক্রিয়া বা একই 
স্পন্দে এ উভয়ই প্রকাশিত হয়। 

যদি আমাদিগকে বিশ্বের সম্বন্ধে সত্যধারণ] করিতে হয়, যদি বিশ্লেষণ 
ও বিভ্দেকারী মনের প্রাথমিক ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে হয়, তবে যাহার 
মধ্যে নিজের একত্ব হইতে ব্চ্যিত না হইয়াও সকল বহুত্ব রহিয়াছে সেই অতি- 
মানসের এই অখগ্ডতাকে সত্য বলিয়। শ্বীকার করিতে হইবে। বীজ হুইতে 
তাহার মধ্যে ন্তনিহিত থাকিয়া যে গাছ পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল তাহ! 
বাহির হইয়া আসে, আবার গাছ হইতে বীজ পাওয়া যায়। যে স্থায়ীরূপের 
প্রকাশকে আমর! বৃক্ষ বলি তাহাতে একটা! অলঙ্ঘ্য নিয়, একটী অপরি- 
বর্তনীয় ধারা বা পদ্ধতি দেখা যায়। মন বৃক্ষূপ এই ব্যাপারকে, ইহার জন্ম, 
জীবন ও বংশ বিস্তারকে একটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনারূপে দেখে এবং সেই ভিত্তিতে 
গভীর মনোযোগের সহিত ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ, ইহার শ্রেণী বিভাগ এবং ব্যাখ্যা 
করে। গাছকে সে বুঝায় বাঁজ দিয়া এবং বীজকে গাছ দিয়া, বলে যে ইহা! প্রক্কৃতির 
একটা নিয়ম বা বিধান। বিস্ত ইহাতে তত্বের ব্যাখ্য। কিছু হয় না, ইহাতে 
একটা রহস্তের বিশ্লেষণ ও বিকাশধারা পাই মাজ্জ। এমন কি মন যদি আত্মা- 
রূপী অন্তগৃ্টি এক সচেতন শক্তির অন্ুভবও লাভ করে এবং তাহাকে এইরূপের 
প্রন্কত সা এবং অবশিষ্ট সমত্তকে সেই শক্তির স্থিরবন্ধ প্রকাশধারা৷ বলি 
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বুঝিতে পারে তথাপি রূপকে সে পৃথক সত্তা বলিয়৷ মনে করিতে চায়, তাহার 
প্রকৃতির বিধান এবং পরিণতির প্রণালীও পৃথক মনে করে। পশ্ততে এবং 
সচেতন মনন্শক্তিসম্পন্ন মানুষে ভেদ-দর্শনের এই প্রবণতাবশে মন নিজেকে 
একট। পৃথক পদার্থ বলিয়৷ কল্পন। করিতে প্রবৃত্ত হয়, নিজেকে সে সচেতন বিষয়ী 
এবং অন্য সবক্ূপকে তাহার বি্ষিয়রূপে তাহা হইতে পুথক বলিয়া দেখে। 
প্রাকৃত জীবনে এ ব্যবস্থা প্রয়োজন, ইহাই ব্যবহারিক জীবনের প্রথম ভিত্তি 
কিন্ত মন ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তথ! হইতে অহ্মিকার সকল 
ভ্রান্তি আনিয়া পড়ে। 

কিন্ত অতিমানম অন্য ভাবে কাজ করে। যদি তাহার সত্তা একাস্ত পৃথক, 
স্বতন্ত্র হইত তবে বৃক্ষ এবং তাহার জীবনপ্রণালী যেরূপ আছে সেক্রূপ হইতে 
পারিত না, এমন কি তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। বিশ্বসন্তার শক্তিতেই 
বূপরাজি যে ভাবে আছে সেই ভাবে থাক। সম্ভব হইয়াছে ; সেই সত্তার সহিত 
এবং তাহারই অন্ত সকল প্রকাশের সহিত সম্বন্ধের ফলেই প্রতিপদার্থের 
উন্নতি ও পরিণতি সম্ভব হইয়াছে । বিশ্ববিধান এবং সমগ্রপ্রকৃতির সত্যের 
প্রয়োগেই প্রতিপদার্থের বিশেষ ব৷ বিধান দেখ! দিয়াছে । সাধারণ বা সার্বজনীন 
পরিণতির ক্ষেত্রে তাহার যে স্থান আছে তাহার উপরেই তাহার বিশেষ পরিণতি 
নির্ভর করে। বাজ দিয়া গাছের তত্ব বা গাছ দিয়! বীজের তত্ব ব্যাখ্যাত 
হয় না, বিশ্বতত্ব হইতে উভয়ের ব্যাখ্যা মিলে, আর ঈশ্বরকে দিয় বিশ্বতব বুঝা 
যায়। যে অতিমানস যুগপৎ বীজ গাছ এবং সর্ববপদার্থে পরিব্যাপ্তড এবং 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহ! এই অবিভাজ্য একত্ব জ্ঞানের মধ্যে বান করে-- 
যদিও সে একত্বের মধ্যে বহুত্বও রহিয়াছে । এই সর্বগ্রাহী ( ০0211)918009150 ) 
জ্ঞানে সত্তার কোন স্বতন্ত্র কেন্দ্র নাই; আমাদের মধ্যে অন্ত সকল হইতে 
পৃথক যেমন এক বিশিষ্ট অহং আছে অতিমানসে তেমন কিছু নাই। ইহার 
আত্মজ্ঞানে সমগ্র সত্তাই সমানরূপে সম্প্রসারিত--একত্বে অছয়, বহুত্বেও অদ্ধয়, 
সর্বজ্জ সকল দশায় অন্ধয়। এখানে সর্ধ এবং এক একই সত্তা। সর্বের সত্তা 
এবং একের সভার সহিত একত্ব জ্ঞানের চেতনা, ব্যক্তিসত্ত কখনে। হারায় নাঃ 
হারাইতে পারে না; কারণ এই একত্ব জান অতিমানসের মর্শসত্য, অতিমানস- 
আস্ঘপ্রত্যয়ের অংশ। 


খতচিৎ ১৬৭ 


সেই বিশাল একত্বের সমতায় সত্বা বিভক্ত বা বিকীর্ণ হুইয়৷ যায় নহি, 
সমভাবের আত্মব্যাপ্তিতে ইহার সমগ্র প্রসারতাতে ব্যাণ্চ হয়৷ একই অবস্থিত, 
বহর অনন্তর্ূপের মধ্যেও বাস করিতেছে এই একই অধ্বয়তত, সর্বত্র যুগপৎ 
বর্তমান এই এক “সমংব্রত্ব”। কারণ দেশে ও কালে সত্তার এই ব্যাপ্তি ও অধিষ্ঠান 
পরম এবং চরম একত্ব হইতেই আনিয়াছে, তাহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে সম্বন্ধ 
আছে। সেই পরম একত্বের মধ্যে কেন্দ্রও নাই পরিধিও নাই, তাহা! কেবল 
দেশকালাতীত 'একমেবাদ্বিতীয়ং | ব্যান্তিহীন ব্রঙ্মে যে পরম ঘনীভূত একত্ব 
রহিয়াছে ব্যান্তির মধ্যে তাহা স্বভাবতঃ এইরূপ সমভাবে ব্যাপ্ত প্রত্যয়রূপে দেখা 
দেয়; সর্ধগ্রাহী জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় যাহার মধ্যে সর্বজ্ঞান অনুন্যাত থাকে ; 
এমন একত্ব জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে, বহুত্বের কোন খেলাই যাহার হানি বা ন্যুনতা 
ঘটায় না। “ক্রন্ধ সর্ববভূতে”, "সর্বভূত ত্রদ্ষে” “সর্বস্থৃতই ত্রন্গ” ইহা সর্বজ্ঞ 
অতিমানসের তিনটা স্তর! আম্মপ্রকাশের একই সত্য এই তিনরূপ বিভাবকে 
একই সঙ্গে ধারণ করিয়! রাখিয়াছে, যে আত্মদৃষ্টি লইয়া ইহা বিশ্বলীলায় অগ্রসব 
হয়, তাহার মধ্যে মূলগত ভাবে এ ভ্রিধার! অভিন্নভাবে বর্তমান আছে। 

কিন্ত মানসিক প্রকৃতির অথবা যাহার মধ্যে দেহ, মন ও প্রাণ এই তিন 
রহিয়াছে এবং যাহাকে আমর! বিশ্ব বলি সেই নি্নতর চেতনার উৎপত্তি কোথা 
হইতে হইল? যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহার প্রতি পদার্থ, সমস্তের মূলম্বক্ষপ 
সৎ চিংশক্তি ও আনন্দকে অবলম্বন করিয়া সর্ধবকার্ধ্যক্ষম অতিমানসের ক্রিয়া 
হইতে গেলে স্থজনশীল এই অতিমানসের মধ্যে এমন কোন বৃত্তি থাকা চাই যাহার 
ক্রিয়ার ফলে দেহ প্রাণ মনরূপী এই তিন শৃতন নিয়তর ভূমির উদ্ভব হইতে পারে। 
সৃষ্টিশীল খতচিতের এক গৌণ শক্তির মধে) আমরা এই বৃত্তির সাক্ষাৎ পাই। ইহ 
অতিমানসের প্রজ্ঞানশক্তি, ইহা তাহার নিজের মধ্য হইতে কিছু বাহির করিয়! 
নিজের সম্মুখে স্থাপিত করিবার এবং সেই স্থাপিত পদার্থকে বিষ়রূপে দেখিবার 
শক্তি, ইহা সেই শক্তি যাহাতে সংবিৎ বা আত্মজ্ঞান নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে 
টা বা জঞতারূপে এবং নিজেরই সেই ক্রিয়া হইতে যেন সে সরিয়া যায় এবং সেই 
ক্রিয়াকে দৃস্ত বা জেয়বপে স্থাপিত করিয়া জানিতে ও দেখিতে চায়। ইতিপূর্ষে 
আমরা. সমভাবে ব্যাপ্ধ সংবিতের কথ। বলিয়াছি কিন্তু এখন এই যে কেন্দ্রীভূত 
ইওয়ার কথা বলিতেছি, ইহাতে সেই সমব্যাণ্তির স্থানে এক বি-সমব্যান্তি 


১৬৮ দিব্য জীবন বার্তা 


দেখা দেয় এবং তথা হুইতে আত্মবিভাজনের অথবা প্রতীয়মান গ্রতিভাসের 
আরম্ভ হয়। | 

প্রথম জ্ঞাত বিষয়ীরূপে নিজেকে জ্ঞানে সমাহত করিয়। তাহার চৈতন্তের 
শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে--দেখে যেন সে চৈতন্ত তাহারই মুদ্তিতে তাহা 
হইতে বাহির হইতেছে, র্ূপায়ণে ব্যাপৃত থাকিয়া! যেন সতত তাহাতেই ফিরিয়া 
আসিতেছে, আবার সতত যেন বাহির হুইয্া যাইতেছে । আত্ম বিপরিণামের 
এই একটা ক্রিয়া হইতেই বিশ্বের আপেক্ষিক দৃষ্টি এবং ক্রিয়ার ভিতিস্বর্ূপ সমস্ত 
ব্যবহারিক ভেদ আসিয়৷ পড়ে । এইভাবে জ্ঞাতা। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ; ঈশ্বর, তাহার 
শক্তি এবং শক্তিজাত পদার্থ; ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য ; ব্রহ্ম, মায়া এবং 
সম্ভৃতি প্রভৃতি সকল ত্রিধা বিকল্পনার ব্যবহারিক ভেদ স্থাষ্ট হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানে সমাহিত এই চিন্ময় পুরুষ তাহার নিজের মধ্য হইতে যে 
প্রকৃতি বা শক্তি বাহির হইয়াছে তাহার দ্রষ্টা এবং পরিচালক হুইয়। নিজেরই 
প্রতিরূপে নিজেকে ফুটাইয়৷ তোলেন, যেন তিনি তাহার চিৎশক্তির সঙ্গে তাহার 
ক্রিয়ার মধ্যে নামিয়। আসেন, সেখানে তাহার আত্ম-বিভজন ক্রিয়ার যেন পুনরা- 
বৃত্তি করিতে থাকেন, এইভাবে অতিমানসের এই প্রজ্ঞানচৈতন্ত জাত হয়। 
প্রত্যেক রূপে এই পুরুষ তাহার প্রকৃতির সঙ্গে বাস করেন এবং চৈততন্তের সেই 
ব্যবহারিক কেন্দ্র হইতে অন্ত সকল রূপের মধ্যে যে তিনিই অবস্থিত আছেন, 
ইহা দেখেন। সর্বত্র একই আত্ম! একই দিব্য পুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বহু 
কেন্দ্র শুধু জ্ঞানের ব্যবহারিক ক্রিয়ার জন্য, ভেদ্দের একটা খেলার জন্য, অন্তোন্ত 
জ্ঞানের, অন্োন্ধ মিলনের, অন্ঠোন্য সম্ভোগের, শক্তির অন্যোন্য সংঘাতের 
জন্য শ্বরূপগত একত্বের উপরই এখানে ভেদের প্রতিষ্ঠা, ভেদের ব্যবহারিক ভিত্তির 
উপর দ্রাড়াইয়! একত্বের বা অভেদ্ের অন্ভূতি। 

যে অব্যভিচারী একত্ব বিশ্বসস্তার মূলভিত্তি তাহার একত্ব মূলক সত্য এবং 
অবিভাজ্য চৈতন্য হইতে চ্যুত হইয়া সর্বগত অতিমানসের এই নৃতন বিভাব যেন 
কতকটা দূরে সরিয়। গিয়াছে ইস্থা বলিতে পারি। আর কিছু দূর অগ্রসর 
হইলেই ইহা৷ অবিষ্ভাতে পরিণত হুইবে--যে অবিষ্তা৷ বহুত্বকেই মূল সত্য মনে 
করে এবং প্রত একত্বে পৌছিবার জন্য অহংরূপী এক মিথ্যা একত্ব লইয়া 
যাত্রারস্ত করে। তখন আমর! বেশ বুঝিতে পারি একবার যদি ব্যটিব্যক্তিকে 


খতচিৎ ১৬৯ 


জ্ঞতা বলিয়া, দৃষ্টিভঙ্গীনিয়মক অধিষ্ঠানকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করি তবে মনের 
যত বিচিত্রধারা, মনোময় ইন্দ্রিয় বোধ, মনোময় বুদ্ধি, মনোময় ক্রিয়া এবং 
সন্কল্প তাহাদের সকল পরিণামের সহিত অবশ্ঠ আসিয়া! পড়িবে। কিন্তু ইহাও 
আমরা বুঝিতে পারি যে যতক্ষণ পুরুষের লীলা! বা ক্রিয়া অতিমানস্‌ ভূমিতে 
আছে ততক্ষণ অবিগ্ভার উৎপত্তি হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার ক্ষেত্র 
খতচিৎ ততক্ষণ একত্বই সকলের ভিত্তি। 

কারণ তখনও ব্রহ্ম নিজেকে দেখিতেছেন সকলের ভিতরে একরূপে, সকলকে 
বোধ করিতেছেন নিজ্বের মধ্যস্থিত সঙ্ভৃতি (1)9001017£ ) রূপে এবং নিজেই 
সে সম্ভৃতিরপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া । ঈশ্বর তখনও নিজেই ক্রিয়ার মধ্যে 
শক্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানেন এবং প্রত্যেক সততায়, তাহার আত্মাতে 
এবং রূপে যে তিনিই, এ বোধ রহিযাছে। সেই ভোক্ত! ব্হুত্বের মধ্যেও নিজেরই 
আত্মসত্তাকে ভোগ করেন এ জ্ঞান তখনও বর্তমান। কেবল একটা প্রকৃত 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখন আর চৈতন্য সর্বদা সমান ভাবে ঘনীভূত নয়, এখন 
সেখানে বিশ্সমতা। দেখ! দিয়াছে, শক্তিও নানাভাবে বহুত্বে বিস্তৃত হইয়াছে। 
চৈতন্তে একটা, ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য দেখ! দিয়াছে, কিন্ত চৈতন্যের স্বরূপে ব৷ 
আত্মদৃষ্টিতে, কোন প্রকৃত ভেদ বা বিভাগ দেখা দেয় নাই। সত্য-চৈতন্য বা 
ধত-চিৎ এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দ্াড়াইঘ়াছে যাহা আমাদের মননকে 
গড়িয়। তুলিবে কিন্তু তাহা এখনও আমাদের প্রাকৃত মননে পরিণত হয় নাই। 
উৎপত্তিস্থানে গিয়া মনকে ধরিবার জন্য ইহা! আমাদিগকে ভালভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ ইহা সেই বিন্দু যেখান হইতে খতচিতের সমুচ্চ 
বিশাল উদারত। ও বিস্তৃতি হইতে ত্রষ্ট হইয়া! মন বিভাগ, খণ্তত। এবং অজ্ঞ।নের 
নিয় ভূমিতে পতিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এতক্ষণ আমাদের 
বুদ্ধির অপ্রচুর ও অস্পষ্ট ভাষা দিয়া যাহার পরিচয় দিবার অসম্পূর্ণ চেষ্টা 
করিয়াছি অতিমানসের সেই দূরবন্তাঁ বিভাবের অস্গভব পাওয়। অপেক্ষা তাহার 
গ্রজ্ঞানরপী এই বিভাবকে ধরা! ও বোঝা আমাদের পক্ষে সহজতর, কেনন। 
ইহা আমাদের নিকটে আছে এবং আমাদের মনের ক্রিয়ার একটা পূর্বাভাস 
তাহাতে আছে। যে বাধা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহা তত 
দাকণ নয়। 


৪ কটি 


যোড়শ অধ্যায় 
অতিমানসের ত্রিধার! 


আমার আত্ম। ভূতধারক এবং ভূতসকলের উত্তবের নিমিত্ত 
কারণ।......আমিই সর্ধভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আস্মা। 

ী (গীত। ৯1৫, ১০২০) 

জ্্যোতির তিনটী শক্তি জ্যোতির্শর তিনটা দিব্যলোক ধাবণ 

করিয়। আছে । ঝ্েদ (৫1২১১) 


প্রাকৃত মনের সীম। হইতে যখন জীব মুক্ত এব" দিব্য অতিমানসের 
ক্রিয়ায় যোগদান করিতে সমর্থ হয়, তখন খতচিতেব প্রজ্ঞান দৃষ্টি দিয়! 'যে জগতে 
আমর! বাস করি তাহা বুঝা সহজতর হয়। প্রজ্ঞানেব নাহচধে্ এই বকমে 
বুঝিবার চেষ্টা করিবাব পূর্বে ঈশ্বর বা জগতপ্রভুর চেতন্যেব কথ। যাহ। আমর 
জানিয়াছি অথবা এখনও জানিতে পারি তাহার একটা সংক্ষেপ বিবুতি দিতে 
চাই--বলিতে চাই কি কবিয়। তিনি তাহার নি্গ সন্ভতার ঘনীভূত আদিম একত্ব 
হইতে নিজ মায়। দ্বাবা এ বিখবকে ফুটাইয়া তুলিলেন। 

আমবা এই বলিয়া আরম্ভ কবি যে যাহা কিছু আছে তাহ! এক অখও্ড 
সংশ্বব্ূপ, তাহার মূল প্রতিই চৈতন্য, সেই অথগুচৈতন্যের স্বধর্ম বা! ক্রিয়াশীল 
প্রতিই শক্তি বা ইচ্ছা; এই সত্তা আনন্দরূপ* এই চৈতন্য আনন্দরূপ, এই 
শক্তি বা সম্ল্পও আনন্দক্বপ, সতা চৈতন্য এবং শক্তি ব1 সঙ্কল্লের শাশ্বত এবং 
অবিচ্ছে্ক আনন্দ নিজের মধ্যে আত্মসমাহিত হইয়া নিশ্চল অথবা ক্রিয়াশীল 
এবং স্প্টিশীল হইয়া! নিত্য বর্তমান আছে। ইহাকে আমর] ঈশ্বর বলি, 
প্রাতিভাসিক বা! ব্যবহারিক সতার পিছনে আমাদের যে শ্বব্ূপ সত্তা আছে তাহাতে 
আমরাও ইহাই। তাহার আত্মসংহত অবস্থায় এই মূল শাশ্বত এবং অব্যাভি- 
চরিত আনন্দ তাহাতে বর্তমান আছে অথবা বরং তিনি নিজেই সেই আনন্দ ! 
আবার সৃষ্টির জন্য যখন তিনি ক্রিয়াশীল হন তখন তাহাতে থাকে-_-অথবা 


অতিমানসের ত্রিধার। ১৪১ 


তিনি নিজেই 'হন-_সত্তা, চৈতন্য এবং শক্তি বা ইচ্ছার লীলাচঞ্চল আনন্দ! 
সেই লীলা বা খেলাই এই জগৎ এবং নেই আনন্দই তাহার একমাত্র কারণ, 
প্রেরক এবং লক্ষ্য। ভাগবতী চেতনায় এ লীলা, এ আনন্দ শাশ্বত এবং 
অবিচ্ছেন্ভাবে প্রতিষ্ঠিত; যাহা মনোময় অহংরূপী ভ্রান্ত সতত! ঘারা ঢাক' 
পড়িয়াছে আমাদের সেই স্বরূপসত্তায় আমর! এই লীলা এবং আনন্দ, শাশ্বত এবং 
অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্ভোগ করি--তাহার অন্তথা হইতে পারে না। কারণ 
আমাদের এ স্বরূপ সত্তা এণীচেতনার সহিত এক । অতএব দিব্য জীবনের 
অভীপ্ন৷ যদি আমাদের মধ্যে জাগে, তবে আমাদের মধো আবৃত সেই স্বরূপের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া, বর্তমানে যে মনোময় অহং এর ভ্রান্ত সত্তাতে আমরা 
রহিয়াছি তাহা হইতে আমাদের স্বরূপ সত্তর, খাটি আত্মার উচ্চতর অবস্থক় 
উত্তীর্ণ হইয়৷ এশীচেতনার সহিত একত্বে মিলিত ইয়া তাহা লা করিতে 
পারি, অন্ত কোন উপায়ে নহে। আমাদের মধ্যেই অতিচেতন এমন কিছু 
আছে যাহা সর্বদা সেই ভাগবতী চেতনাব অনুভবে ভরপুর হইয়া আছে, গৈলে 
আমাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই থাকিত না। কিন্ধু আমাদের মনোময়ী চেতন 
সে অনুভবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়। পড়িয্নাছে। 

কিন্তু যখন আমরা একদিকে এই অথণ্ড নচ্চিদানন্দের, অন্য দিকে এই 
বিভক্ত মনের কথা বলি তখন আমরা এমন ছুইটা বিরুদ্ধ সত্তাকে স্থাপিত করি 
যাহার একটী সত্য বলিয়া ধরিলে অপরটা. মিথ্যা! ুইবে, একটাকে সম্ভোগ করিতে 
গেলে অপরটীকে অবলুপ্ত হইতে হইবে । অথচ মনে, দেহ ও প্রাণের আধারে 
রহিয়াছে আমাদের জাগতিক অস্তিত্ব ; সচ্চিদানন্দে পৌছিতে গিয়া যদি আমাদের 
মন প্রাণ ও দেহের চেতনাকে অবলুপ্ত কবিতে হর, তবে ত এ আগতে দিব্য 
জ্বীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে । জরগদতীত ভাবে ধিনি বর্তমান তাহাকে 
সম্ভোগ করিতে বা সেই সত্তায় ফিরিয়া গিয়া তাহার সহিত এক হইতে গেলে 
আমাদের জাগতিক সত্তাকে অবশ্ঠ ছাড়িতে হইবে--এই, সিদ্ধান্ত না মানিয়া 
'কোন উপায় থাকে না, যদি এই ছুই এর মধ্যে সংযোগ নেতু স্বরূপ এমন কোন 
মধ্যবত্বা অবস্থা না থাকে যাহা, এই ছুইকে পরস্পরের নিকট সার্থক করিতে 
“পারে এবং এমন এক স্বব্ধ স্থাপন করিতে পারে, যাহার ফলে দেহ প্রাণ ও মনের 
আধারে সচ্চিদানন্দের হস্থভব আমাদের পক্ষে-সম্তব করিয় তুলিতে পারেঞ্ . 


১৭২ দিবা জীবম বার্তা 


,* মিলনের. সেতু একটা আছে। আমর৷ তাহাকেই অতিমানস বা খতচিৎ 
বলিতেছি। ইহা মনের অপেক্ষা উর্ধতর তত্ব এবং বস্তর অখও্ স্বরূপ সত্যে ও 
একত্বে ইহার অবস্থিতি, গতি ও প্রবুত্তি, মনের মত প্রাতিভাসিক খগ্ডজ্ঞানে নহে । 
ষে সিদ্ধান্ত হইতে আমরা আরম্ত করিয়াছি তাহাতে অতিমানসের অস্তিত্বের 
একটা যুক্তিযুক্ত প্রয়োজন আছে। কারণ সচ্চিদানন্দ ম্বরপতঃ যে দেশ কালাতীত 
চৈতন্তম্য় চরম এক সত্তা ইহ! মানিতে হইবে বটে ; পক্ষান্তরে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া 
আছে দেশে ও কালে, ইহা দেশে ও কালে কার্ধযকারণ দ্বার৷ নিমস্ত্রিত সম্বন্ধ ও 
সম্ভাবনা সমূহের একটা গতি একটা স্ফ্রণ একটা রূপায়ণ_অন্ততঃ আমাদের 
তাহাই মনে হয়; এই কার্ধকারণের খাটি নাম দিব্য বিধান (05716 9.) 
আবার এ দিব্য বিধানের মূল হইতেছে সৎ বস্তুর অবশ্তম্ভাবী আত্মরপায়ণ, বস্তর 
মূলগত এক বিজ্ঞানময় সত্যই এই ভা'বে আত্মপরিণতি লাভ করিতেছে, ইহাতে 
অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে একটা নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট গতি বা ক্রিষার ধারা পূর্ব 
হইতে স্থিরীকুত হইয়! রহিয়াছে । সর্ব্ব পদার্থকে যাহা এইবূপে পরিণতির দিকে 
লইয়া যায় তাহা জ্ঞানমনী ইচ্ছা! বা চিতিশক্তি। কারণ চিতশক্তিই সত্তার স্বরূপ, 
স্বভাব, আবার জগতের সকল প্রকাশ গ্বরূপতঃ এই চিৎশক্তির খেলা ভিন্ন অন্ত কিছু 
নহে; কিন্ত এই জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি মনোময়ী শক্তি নহে; কেন না মন ত এ 
দিব্য বিধানকে জানে না, অথবা! তাহার উপর মনের কোন শাসন বা অধিকার 
নাই, মনকেই তাহার শাসন মানিয়! চলিতে হয়। মন ইহার ক্রিয়ার একটা 
পরিণাম, আত্ম-পরিণামের প্রতিভাসেই মনের খেলা চলে, মূলের খবর সে 
রাখে না। পরিণতির ফলকে মন খণ্ড খণ্ড বস্তরূপে দেখে এবং ইহার মৃলে.বা 
মর্শগত সত্যে পৌছিবার বুথ! চেষ্টা কবে। তাহা ছাড়া যাহা সকলকে ফুটাইয়া 
তুলিতেছে নেই জ্ঞানময়ী ইচ্ছাতে একট! একত্ব থাকিবে যাহ! হইতে সে বহুত্বের 
প্রকাশ করিবে কিন্তু এ একইত্ব মনের নাই, বসুর একাংশে মাত্র অসম্পূর্ণ 
প্রবেশাধিকার তাহার আছে । 

স্থতরাং মন যাহাতে অক্ষম সেই কার্ধ্যসাধনসমর্থ একট! উচ্চতর তত্ব চাই। 
ইহা নিঃঈন্দেহ যে সচ্চিদানন্দ নিজেই সেই তত্ব কিন্তু শুদ্ধ অনস্ত নিশ্চল অক্ষর 
চতন্যের পরমঙ্থিতিরূপে যখন সচ্চিদানন্দ অবস্থিত এ তত্ব সে অবস্থা নহে” কিন্তু 
ভাহার এই আদি স্থিতির অবস্থা হইতে তাহারই মধ্যে তাহাকেই. ভিত্তি করিয়া 


অতিমানসের জিধারা ১৭৩ 


তাহার শক্তিকপে যে .গতি ও প্রবৃত্তি উখিত হয়__যাহ। বিশ্বসথটির যন্ত্র--ইহা 
তাহাই। শ্তদ্ধ সত্তার মধ্যে চৈতন্য এবং শক্তি এই ছুইটী যমজ মূল বিভাব আছে। 
দেশ ও কালের ভূমিতে বিশ্বকে রূপায়িত করিয়! তুলিবার জন্য সকে প্রজ্ঞা এবং 
ইচ্ছাশক্তির আক।র গ্রহণ করিতে হইবে । এই জ্ঞান ও ইচ্ছা এক, অনন্ত, সর্বব- 
গ্রাহী, সর্ববাধার এবং সর্বরূপায়ণক্ষম হইবেই, গতি এবং রূপের মধ্যে যাহা ফুটাইয়! 
তুলিবে তাহাকে শাশ্বত কাল ধরিয়া নিজের মধ্যে ধারণ করিয়। রাখিবে। অতএব 
সংস্বরূপ যখন বিশিষ্ট বা নিদ্গি্ট আত্মজ্ঞানে নিজের কোন সত্য অনুভব করেনঃ তখন 
দেশে ও কালে নিষ্ধের দেশকালাতীত সত্তার সশ্রসারণ করিয়া! সেই বিশিষ্ট জ্ঞান 
ফুটাইয়া তুলিতে ইচ্ছুক হন, তখনই তাহাকে অতিমানস বলা যায়। যাহা তাহার 
আত্মসত্তায় আছে তাহা তাহার আজ্মজ্ঞানে রূপায়িত হয় ধতচিৎ ব! সম্ভৃতবিজ্ঞান 
রূপে এবং তাহার আত্মজ্ঞান এবং আত্মশক্তি অভিন্ন বলিয়! অপরিহাধ্যব্ূপে দেশে 
ও কালে তাহাই আত্মপ্রকাশ করে। 

অতএব নিজের চিৎশক্তির ক্রিয়। দ্বারা নিজের মধ্যে যিনি সর্ধবতৃত স্থষ্টি করেন 
এবং আত্মপরিণামের ধারায় নিজ সভার সত্য বা সডূতবিজ্ঞানে অনুস্থাত জ্ঞান ও 
ইচ্ছাশক্তির দ্বার! বিস্প্টির যিনি পরিণতি ঘটান সেই এঁশীচেতনার প্রকৃতি 
এইক্ূপ। এইভাবে নিত্য চেতন সত্তাকে আমর! ঈশ্বর বলি। স্পষ্টতঃ এবং 
অবশ্তই তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বব্যাগী কারণ 
তাহার আক্মসম্প্রসারণে ষে দেশ ও কাল দেখ। দিয়াছে তন্মধ্যে সৃষ্ট সকল রূপ 
তাহারই সচেতন সত্তার আত্মরূপ। তিনি সর্বজ্ঞ কেন ন। সর্বভূত তাহার চিন্ময় 
সততার মধ্যে অবস্থিত, তাহ দ্বারাই রূপায়িত ও অধিরুত; তিনি সর্বশক্তিমান 
যেহেতু সর্ববগ্রাহী এই চৈতন্য সর্ধগ্রাহী শক্তি.এবং সর্ধবকৃৎ ইচ্ছাও বটে। তাহার 
মধ্যে ইচ্ছা ও জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, যেমন থাকিতে পারে আমাদের 
প্রাকৃত চেতনায়, কারণ তাহারা অভিন্ন, উভয়ই একই সত্তার একই ক্রিয়া ব| গতি 
ভিন্ন অন্ট কিছু নহে । ভিতর বা বাহির হইতে অন্ত কোন ইচ্ছা, শক্তি বা চৈতন্য 
আসিয়াও তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার নঙ্গে কোন বিরোধ ঘটাইতে পারে ৪৮ কারণ 
সেই অদ্বয় তত্বের বাহিরে কোন শক্তি বা চৈতন্য নাই, তাহার মধ্যে যে সমস্ত 
শক্তি ও জ্ঞানের রূপ আছে তাহাও তিনি ছাড়া কিছু নয়। তাহার! একেক়ই 
সর্ব নিয়বমক ইচ্ছার এবং একেরই সর্বব-সামপ্রন্ত বিধায়ক জ্ঞানের খেলা মাত্র। 
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আমর! বিশেষ ও বিভেদের রাজ্যে বাস করি এবং সমগ্রকে দেখিতে পাই ন। বলিয়া 
নানা ইচ্ছা ও জ্ঞানের মধ্যে যেখানে আমরা সংঘর্ষ ও সংঘাত বলিয়া অন্থভব করি, 
সেখানে অতিমানস তাহাদিগকে, যাহা সে কখনও হারায় না এমন এক পূর্ববনির্দিট 
ছন্দ স্থষমার অভিমুখী ও পরম্পরের সাহায্যকারী শক্তি বা উপাদানরূপে দেখে, 
কেন না.তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সর্বপদার্থের সমগ্ররূপ নিত্য বর্তমান। 
অতিমানস বা এঁশীচেতন। যে কোন প্রতিষ্ঠা ব! অবস্থিতিতে থাকুক না! কেন, 
যেকোন রূপ ক্রিয়! বাঁ প্রবৃত্তি তাহাতে দেখা দিক না কেন ইহাই তাহার নিত্য- 
প্রকৃতি। কিন্তু তাহার সত্তা স্বয়ংসিদ্। আপনাতে আপনি অবস্থিত, ইহার 
শক্তিও তাহার আত্মব্যাপ্তিতে অব্যাহত; কোন বিশেধ ভাবের অবস্থিতি বা 
কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার রূপে তাহা সীমিত নহে। ' মানুষ তাহার প্রাতিভাসিক ব। 
ব্যবহারিক সততায় দেশ কালের অধীন এক বিশিষ্ট চৈতন্থের রূপ মাত্র, এবং যে 
বহিশ্চর ব৷ প্রাকৃত চেতনাকে আমরা “আমি” বলিয়া জানি তাহা৷ এক সময় একটা 
বিশেষরূপে, একটা বিশেষ ভাবের" প্রতিষ্ঠায়, অনুভবের এক বিশেষ সমবায়ে মাত্র 
থাকিতে পারে, এই বিশিষ্ট অবস্থাকেই আমর। আমাদের সত্য বলিয়া ধ্বীকার 
করি, বাকী সমস্ত আমাদের নিকট সত্য নয় কিন্বা এখন আর সত্য নয়, যে হেতু 
তাহা৷ অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে এবং আমাদের দৃষ্টির বহিভূর্ত হইয়া গিয়াছে 
অথব! এখনও তাহ সত্য হইয়া উঠে নাই, কারণ তাহা! ভবিষ্যতের অস্কে-রহিয়াছে 
আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এুশীচেতনাতে এ ভাবের 
বৈশিষ্ট্য নাই এবং এ ভাবে তাহা সীমাবদ্ধ নয়। ইহা। যুগপৎ বহুরূপ হইতে পারে 
অথব৷ নিত্যকাল ব্যাপিয়া একাধিক প্রতিষ্ঠায় অবস্থিত থাকিতে পারে । আমরা 
দেখিতে পাই বিশ্বপ্রস্থ অতিমানস তত্বে তিনটী পাদ বা অবস্থিতি (90192) 
সাধারণভাবে বিদ্যমান আছে। প্রবম পাদে আছে সর্বস্থষ্টির অবিচ্ছেগ্ত একত্বের 
প্রতিষ্ঠ। , দ্বিতীয় পাদে এই একত্বকে এমনভাবে বিভাবিত করে যাহাতে একের 
মধ্যে বু এবং বহর মধ্যে এক দেখ! দেয়, তৃতীয় পাদে ইহা আরও.পরিবত্তিত হয় 
যাহাতে তাহা বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও পরিণতির আশ্রয় হইয়া উঠে এবং 
ইহা! আমাদের চেতনার নিয়তর ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে অবিগ্ঠার ক্রিয়া ফলে 
ভেদ ভাবের অহংরূপ ভ্রাস্তিতে গরিণত হয়। ' 
. *সর্ধপৃতের অবিচ্ছেন্থ একত্ববিধায়ক অনিমানের এই প্রথম ও মৃখ্য ভি 


অতিমানসের জিধার। ১৭৫ 


প্রকৃতি কি তাহা আমরা দেখিয়াছি । ইহ। শুদ্ধ বা নিরুপাধিক অ্ম্চেতনা 
নহে, কারণ তাহ। সঙ্চিদ।নন্দের দেশ কালাতীত আত্মসমাহিত অবস্থা, সেখানে 
চিৎশক্তির কোন প্রসারণের খেল। নাই, বিশ্ব সেখানে থখ/কিলেও শাশ্বত সম্ভাবনা 
বা ভব্য (“হইবে”) রূপে মাত্র আছে, কালের ক্ষেত্রে বাস্তবতা বা ভূত 
(“হইয়াছে রূপে নয়। কিন্তু এখানে সচ্চিদানন্দের সমব্যা্ড আত্মপ্রসারণ 
দেখা দিয়াছে ইহা সর্বকে অন্তনিবিষ্ট করিয়া, সর্বকে অধিকার করিয়া, সর্ধকে 
গ্রতিষ্ঠ। করিয়া বর্তমান আছে কিন্তু সর্ঘ এখানে এক, বন নয়, ব্যষ্টিভাব এখনও 
তাহাতে দেখা দেয় নাই। নিশ্চল এবং শুদ্ধচিত্তে যখন অতিমানসের এই 
বিভাবের আলোক শ্রতিফলিত হয় তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের সকল অগ্ুভূতি 
লোপ পায়, কারণ ব্যক্তিত্ব, বপ, পরিণাম যাহাকে আশ্রয় করিষ৷ থাকিতে পারে 
চৈতন্তের এমন কোন কেন্দ্রীকরণ সেখানে নাই। 'একত্বের মধ্যে এক বূপেই 
সর্ব সেখানে প্রকাশিত, এই এশীচেতনাত্ে সর্ব নিজ সত্তার রূপ ব। ভাবরূপে 
ধৃত আছে, ভেদগৃত সম্ভার কোন আভানও দেখ। দেয় নাই। যেমন আমাদের 
মনে চিন্তা কিন্বা কল্পনা জাগে_-আমাদেব হইতে কেন পুথক সত্তারপে নয় 
পরস্ত আমাদেবই চৈতন্য এ সমস্ত আকার ধারণ করে, এই আদ্দি অতিমানসে 
সর্ধের সকল নাম ও রূপ কতকটা তদ্রপ। ইহ! অনস্তেব মধ্যে শুদ্ধ দিব্য চেতনার 
বিজ্ঞান রা রূপায়ণ) সচেতন সত্তার সত্যলীলা বা খেলারপে শুধু এ বিজ্ঞান বা 
বূপায়ণ দেখ! দিয়াছে, আমাঞ্ধের মনের চিন্তার মত বস্তশূন্ত কোন মিথা। খেলা 
নহে। এই ভূমিতে দিব্যপুরুষেব চিন্মন্ন আত্মা এবং শক্তিময় আত্মাতে কোন 
ভেদ নাই কারণ এখানে সকল শক্তি ঠৈতত্তেরই ক্রিয়।, তেমনই সকল আধারই 
চৈতন্ভের রূপ বলিয়৷ জড় ও চিতের মধ্যে ও এখানে কোন ভেদ নাহ। 
অতিমানসের দ্বিতীয় পাদে দিব্যচেতন! তাহার অন্তরস্থিত ক্রিয়া বা গতি 
হইতে বিজ্ঞানের মধ্যে সরিয়। উাড়াইয়৷ যাহা নিজের মধ্য হইতে কিছুকে 
(নিজেকে) বাহির কারয়া সম্মুখে স্থাপিত করে ও বিষয়রূপে দেখে, প্রজ্ঞানের সেই 
দৃষ্টি বার! ইহা! উপলব্ধি করে? ইহার অনুসরণ করে বা ইহার সহিত যুক্ত থাকে, 
ইহার সকল ক্রিয়াকে অধিকার করে, সকল ক্রিয়ার মধ্য বাস করে, বোধ হ্য় 
যেন সে নিজেরই প্রতিরূপে নিজেকে ছড়াইয়। দিয়াছে। প্রতি নামরূপে একই 
স্থির সচেতন আত্মারূপে সে নিজেকে উপলবি করে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে 
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এমন এক কেন্দ্রীভূত সচেতন আত্মারপে দেখে যাহা ব্যািগত ক্রিয়ার খেলাব 
সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া! তাহাকে ধারণ করিঘা রঠিয়/ছে এব" সে খেলাকে অন্ত খেলা 
হইতে পৃথক রাখিয়াছে, এইজন্য মূল আত্মচৈতন্যে এক হইয়াও আত্মার রূপে বপে 
ভেদ দেখা দেয়। ব্য্টিচেতনার আশ্রয় স্বরূপ এই কেন্দ্রীভূত চেতনা ব্যসটিবরঙ্ধ 
বা জীবাজ্মাকে সমষ্টিরূপে সর্ব-সংগঠনকারী চেতনা বা! বিশ্বাত্ম। হইতে যেন কিছু 
পৃথকরূপে দেখা যায় এ উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই, খেলার বা লীগার 
জন্য যে ব্যবহারিক ভেদ রহিয়াছে তাহাতে সত্য একত্ব বোধ কধনও লুপ্ত হয় 
ন!। বিশ্বাত্ম! প্রত্যেক আত্মার রূপ ব' প্রত্যেক ব্যট্টিকে নিজের স্বরূপ বলিয়। 
জানেন অথচ প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং প্রত্যেককে অপরের 
সহিত পৃথকরূপে যুক্ত করেন; দিব্য জীবাজ্ম। নিজের সত্তাকে সেই পরম একের 
আতম্মরূপ এবং আত্মক্রিয়৷ বলিয়া! অন্নুভব করে-_অতিমানসের সংজ্ঞান বিভাবের 
অথবা সর্বগ্রাহী চৈতন্ের প্রভাবে যেমন সে এক দিকে বিশ্বাম্মার এবং অপর 
সকল ব্যট্টিরপী আত্মরূপের সহিত একত্বু অনুভব করে--তেমনি অন্যদিকে 
অতিমানসের প্রজ্ঞানশক্তির বলে নিজের ব্যষ্টিক্রয়ার আশ্রয় ও ভোক্তা হয়; 
অদ্বয় তত্বের এবং অপর সকল ব্যষিচেতনার সহিত থাকে তাহার এক হুচ্ছন্দ 
ভেদ(ভেদের সম্পর্ক । আমাদের পরিশুদ্ধ চিন্তে অতিমানসের এই মধ্য স্থিতির 
আলোক প্রতিফলিত হইলে আমাদের আম্ম। একদিকে আমাদের ব্যষ্টিগত সত্তার 
যেমন আশ্রয় ও অধিষ্ঠন হইতে পারে--তেমনি অন্যদিকে এই আধারের মধ্যে 
থাকিয়াও ধিনি সর্ব হইয়াছেন, সর্ধের মধ্যে বাস করিতেছেন, সর্ব যাহার 
অন্ততৃক্ত সেই পরম এক বলিয়া নিজেকে উপলদ্ধি করিতে পারিবে, এমন কি 
বিশিষ্ট ব্যট্িলীলার মধ্যেও ব্রহ্ম এবং অন্ত জীবাত্মার সহিত একত্বের পরমানন্দ 
ভোগ করিতে পারিবে । অতিমানস সত্তার অন্ত কোন অবস্থার কোন বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটিবে না, একমাত্র পরিবর্তন হইবে, যে এক নিজের বহ্ুত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং যে বহু তথাপি এক রহিয়াছে তাহাঁদের লীলা বা খেলায় এবং 
তাহার সঙ্গে থাকিবে এই খেল! বজায় রাখিতে এবং পরিচালিত করিতে, যাহা 
কিছু আয়োজনের প্রয়োজন । 

যে ঘনীভূত চৈতন্ত অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে আশ্রয়রূপে গতি ব ক্রিয়ার 
পশ্চাতে অবস্থিত ছিল অথচ যেন তাহা উপরে থাকিয়া তাহার মধ্যে বাস, 
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তাহীকে অন্ুদরণ ও ভোগ করিতেছিল তাহা খন সেখান হইতে সরিয়া যায় এবং 
গতির মধ্যে নিজেকে গ্রসপগিত করিয়৷ দিয়! যেন একগাবে তাহার মধ্যে সংবৃত 
হইয়া পড়েঃ তখন অতিমানসের তৃতীয় অবস্থিতি দেখ! দেয়। এখানে খেলার 
প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়, দিব্য জীবাজ্মা তাহার সচেতন অভিজ্ঞতার 
বাবহারিক ক্ষেত্রে বিশ্বাত্থা এবং তাহার নিজের অন্রূপ বা অন্ত জীবাজ্মার সহিত 
ব্যবহারিক সম্বন্ধের উপর এরূপ জোর দেয়, যে পরম একত্ব জ্ঞান কেবল জীবাত্মার 
পরম আহ্ম্ষঙ্গিক বা সহচারী ভাবনারূপে বর্তমান থাকে ( ভিত্তিরূপে যেন নহে) 
অথবা সকল অভিজ্ঞতার পর্য্যবসানরূপে মাত্র সতত দেখা দেয়। কিন্তু ইহার 
উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে একত্ব বোধই প্রধান এবং 
মৌলিক অভিজ্ঞতা এবং বৈচিত্র্য বা বন্ুত্ব একত্বেরই খেল। এই জ্ঞান সদা 
বর্তমান। স্থতরাং অতিমানসের এই তৃতীয় অবস্থিতিতে একত্বের পটভূমিকায় 
ব। একত্তবের মধ্যে খাকিয়াই দিব্যভীবাম্ম। এবং তাহার মূল স্বরূপ বিশ্বাত্মার মধ্যে 
এক প্রকার মৌলিক আনন্দময় দ্বৈতভাব দ্রেখা দেয় এবং সেই দ্বৈতভাবের 
রক্ষা ও ক্রিয়ার জন্তু আনুষঙ্গিক যাহা! কিছু প্রয়োজন তাহ! আসিম! 
পড়ে। মধ্যস্থিতিতে একত্বই প্রধান বনুত্ব, গৌণ এবং একত্বের অন্গত, 
অস্ত্যস্থিতিতে বহ্ুত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং একত্ব যেন একটু গৌণ ভাবে পশ্চাতে 
অবস্থান করে। 

তবে কি বল যাইবে যে এ অবস্থার প্রথম ফল হইবে অবিষ্ভাতে পতন, যে 
অবিষ্ঠা বহুত্বকে সত্য এবং একত্বকে বনু ব্যক্তির বিরাট সমাহার বা যোগফল 
মাত্র মনে করে? কিন্তু এরূপ পতনের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ 
এ অবস্থায় দিব্য জীবাজ্মা নিজেকে একত্ব এবং তাহার সচেতন আত্মবিস্থা্টর শক্তি 
হইতে জাত বলিয়া মনে করিবে । দেশ ও কালের মধ্যে নিজের বহু সন্তাকে 
বহুভাবে পরিচালিত ও আস্বাদন করিবার জন্য সেই এক নিজেকে বহু কেন্দ্রে যে 
কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন, জীবাত্মা! নিজে অন্থভব করিবে যে সে তাহার এক কেন্দ্র। 
খাটি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের এই ব্যষ্টি পুরুষ তাহার যে স্বতন্ত্র নিঃসঙ্গ এবং বিবিক্ত সত্তা 
আছে এরূপ অনুচিত দাবি কখনও করিবে না। নিশ্চল একের সত্যের সঙ্গে 
যে গতি ও ক্রিয়া, বৈচিত্র্য এবং বহত্ব স্ষ্টি করিতেছে তাহার সত্যকে দৃঢক্ূপে 
স্বাপিত করিতে চাহিবে মাত্র। এ উভ্র্কে একই সত্যের উচ্ছতর ও নিম্নতর 
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মেক্ক অথব! একই দিব্যলীলার মূল ও পরিণতিরূপে দেখিবে। একত্বের আনন্দের 
পূর্ণতার জন্ঠ বছুত্বের বাঁ বৈচিত্র্যের আনন্দ প্রয়োজন ইহাই বলিবে। 

স্পষ্টত; অতিমানসের এই তিনটি অবস্থিতি একই সত্যকে তিনি ভিন্নভাবে 
দেখা মাক্স। সত্তার যে সত্যের আস্বাদন পাওয়া যায় তাহা! তিনের মধ্যেই এক, 
আম্বাদনের ধারা অথবা! আস্বাদনকারী আত্মার বিভঙ্গ বা দৃর্িভঙ্গী কেবল পৃথক 
হইবে। আনন্দের রূপে বৈচিত্র্য থাকিবে কিন্তু সকল অবস্থাই থাকিবে খত- 
চিতের ভূমিতে, মিথ্যা বা অবিষ্ভার মধ্যে লন বা পতন হুইবে না। প্রথম 
অবস্থিতিতে অতিমানস দিব্য একত্বের মধ্যে যে দিব্যভাবসমূহ ধারণ করিয়া 
রাখিয়াছে অন্য দুইটা অবস্থিতিতে দিব্য বহুত্তের ভাষায় তাহাই শুধু ফুটিয়া উঠিবে। 
এই তিন ভাবের কোনটিতে আমর। মিথ্যা! বা ভ্রমের ছাপ দিতে পারি না। এই 
মমন্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার সত্য সম্বন্ধে সর্বপেক্ষা প্রামাণিক প্রাচীন উপনিষদের 
ভাষায় দেখিতে পাই যে তাহার। যেখানে সেই দিব্য পুরুষের আন্মপ্রকাশ লীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন তথায় তাহার! এই সকল অভিজ্ঞতাই সিদ্ধ এবং প্রামাণিক বলিয়াছেন। 
আমরা কেবলমাত্র এই বলিতে পারি যে একত্ব বহুত্বের পূর্ববন্তীঁ কিন্তু এ পূর্বব- 
বন্তিতা কালে নহে চৈতন্তের সম্বন্ধে, আধ্যাত্মিক কোন পরম অভিজ্ঞতা অথবা 
বেদান্ত দর্শনের কোন ধারাই এ পূর্ববব্তিতাকে অথবা বহু যে একের উপর চির 
প্রতিষ্ঠিত একথ! অস্বীকার করে না। কালের মধ্যে বহুকে নিত্য মনে হয় না, এক 
হইতে বন্ত্ব প্রকাশ হয় এবং বহু আবার মূলম্বরূপ সেই একত্বে ফিরিয়া যায় তাই 
বহু ভাব যে সত্য ইহা ম্বীকার করা হয় না। কিন্তু সমানভাবে এ যুক্তি দিয়া 
দেখান যাইতে পারে যে বিশ্বাতীত পরম পুরুষের দিব্য একত্ব যতটা শাশ্বত তাহার 
দিব্য বহুত্বও তাহাপেক্ষা কম শাশ্বত নতে, ইহার প্রমাণ বন্ৃত্বের নিত্যস্থিতি অথবা 
যদি ইচ্ছা হয় তবে বলিতে পার, কালের মধ্যে তাহাদের প্রকাশের নিত্য 
আবৃত্তি। এ দিব্য বনুত্ব যদি শাশ্বত না হইত কালের ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ/রূণে 
এই যে নিত্য আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া! আসারূপ যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহ 
থাকিত ন!। 

বস্ততঃ যখন মান্ষের মন আধ্যাত্মিক অন্থুভবের অন্ত সকল দিক বর্জন করিয়া 
একদিক মাত্র দেখে এবং তাহার উপর বিশেষ জোর দেয়, তাহাকেই একমাত্র 
নিত্য ও ধরব সতা বলিয়! মনে করে এবং বিভেদকারী মানাসক যুক্তি বিচারের 


অতিমানসের ভ্রিধার! ১৭৯ 


ভাষায় তাহা প্রকাশ করে তখন পরস্পর বিবাদশীল এবং ধ্বংসকর দার্শনিক মত 
সমূহের প্রয়োজন ও জন্ম হয়। এইভাবে যখন একমাত্র অদ্বৈতচেতনার উপর 
জোর দিয়া, আমরা নিত্য একত্বের বুভাবে খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন 
তুল করিয়া আমাদের মন উভয় অবস্থার মধ্যে খাটি বিভেদ দর্শন করে; সে 
সময় উচ্চতর তত্বের শত্য দিয় মনের তুল না ভাঙ্গিয়। বহুত্বের' খেলাকে 
আমরা ভ্রম বলিয়া নির্দেশ করি। অথবা বহুত্বের মধ্যে একত্বের খেলার উপর 
জোর দিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ খাড়া! করি, জীবাত্মাকে পরমাজ্মার এক বিশেষ 
আত্মরূপ মনে করি, এই বিশিষ্ট সত্তাকে নিত্য শাশ্বতরূপে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে 
নিব্বিশেষ একত্বের শুদ্ধ চেতনার অভিজ্ঞতাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়। 
বদি। আবার বহুত্বের খেলার উপর জোর দিয়া আমরা বলি, জীবাত্মা এবং 
পরমাত্মার মধ্যে ভেদ শাশ্বত এবং যে অভিজ্ঞত। ভেদকে অতিক্রম করে অথব৷ 
যাহা ভেদে মুছিয়া ফেলে বলিয়৷ মনে হয় তাহার প্রামাণ্য অস্বীকার করি, 
কিন্তু দৃঢ়ভাবে যে মত আমর! গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ কোন কিছু বাদ 
দেওয়া! বা অন্ধীকার করিবার প্রয়োজন হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি। আমরা 
দেখি এ সমস্ত উক্তির প্রত্যেকটীর পশ্চাতে একটা সত্য আছে কিন্তু প্রত্যেকের 
মধ্যেই একটা সঙ্গতসীমালজ্ঘন ব। বাহুল্য আছে যাহার ফলে একটা ভিত্তিহীন 
নেতিবাদ”আসিয়। পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের একত্ব বোধ 
এবং আমাদের বন্ুত্ব বোধের দ্বারা যিনি বদ্ধ নন সেই সর্বাতীত চরমতত্বকে 
আমরা স্বীকার করি; যেমন একদিকে বহুত্ব একত্বের ভিত্তিতেই প্রকাশ হয়, 
তেমনি অন্যদিকে বহুত্বকে আশ্রয় করিয়াই একত্বে ফিরিতে হয়, এবং দিব্য- 
প্রকাশের মধ্যে একত্বের আনন্দ উপভোগ কর! যায়_-ইহাও মানি । অতএব এই 
সমস্ত তর্ক লইয়৷ আমর! আমাদের বর্তমান বিবৃতিকে আর ভারাক্রান্ত করিতে 
অথবা অনস্তব্রন্মের পরম হস্বাদীনতাকে আমাদের প্রারুত মনের দেওয়া সংজ্ঞা 
বিশেষণ বা বিভেদের ধারা সীমিত করিবার বৃথা চেষ্টা কাঁরতে চাই ন।। 


অগুদশ অধ্যাক 
দিব্য জীব 


যাহার আত্ম! সর্বভৃত হইয়াছে, যে হেতু তাহার জ্ঞান 
আছে, কোথা হইতে আসিবে তাহার মোহ, কোথা হইতে 

আসিবে তাহার শোক, যিনি সর্বত্র একত্ব দেখিতেছেন? 
ঈশোপনিষদ (৭) 
অতিমানসের ধারণা আমরা কিছু লাভ করিয়াছি, আমাদের মাঁনবসত্তা যে 
মননশক্তিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত. অতিমানস কিভাবে সেই মননশক্তির অপর 
কোটিতে অবস্থিত তাহাও কিছু জানিয়াছি, ইহার ফলে “ভগবদভাব এবং 
“দিব্যজীবন, সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা অনেকটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ 
করিয়াছে । এই স্থস্পষ্ট ধারণার অভাবে এ দুই শব্দ আমর! খানিকট। অনিশ্চিত 
অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহাদের সাহায্যে যাহা বৃহৎ অথচ 
যাহা ধরা ছোয়| যায় না এরূপ এক অভীগ্দার অস্পষ্টরূপ দিতে চাহিয়াছি; তাহ 
ছাড়া অতিমানসের সাহায্যে এই সমস্ত ধারণাকে দার্শনিক বিচারে একটা দৃঢ- 
ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছি। আমরা বর্তমানে ষে মানবত। এবং 
মানবজীবনের মধ্যে মাত্র রহিয়াছি তাহার সঙ্গে দিব্যভাব এবং দ্িব্যজীবনের 
একটা স্পষ্ট সম্বন্ক দেখিতে পাইয়াছি। জগতের প্রকৃতি এবং আমাদের জগৎ- 
জীবনের পূর্ব্বতর অবস্থার জ্ঞান হইতে আমাদের আশা ও অভীগ্পার সমর্থন 
লাভ করিয়াছি এবং পরিণতির ফলে যেখানে আমরা নিশ্চয়ই পৌছিব তাহ। 
বুবিয়াছি। ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্য কি, কি করিয়া তাহা হইতে জগৎস্থষ্টি হইয়াছে 
তাহা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহাও অন্ভব 
করিতে আ্ারস্ত করিয়াছি যে যাহ! ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে তাহ নিশ্চিতই 
ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইবে । কিরূপে আমরা আমাদের রপান্তর সাধন করিব এবং 
ভগবানে পৌছিবার জন্ত-_কেবলমাক্মর একাঁকী আমাদের সতার গভীরে ডুবিয়া 
পরমানন্দের অন্গভবলাভ জন্ত নয় পরস্ত--আমাদের প্রকৃতিতে, আমাদের জীবনে 
এবং অপর সকলের সম্বন্ধে আমাদিগকে কি হইয়া উঠিতে হইবে, স্পষ্টভাবে এ 
প্রশ্নের সছুত্তর পাওয়ার এবং তদ্বারা লাভবান হওয়ার সময় এখন আসিয়াছে । 


দিব্য জীব ১৮১ 


ইহা অবস্থ নিশ্চিত যে যে সমস্ত হেতুবাক্য বা! হেত্ববয়বের (9:5271585 ) উপর 
আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তাহা পূর্ণভাবে এখনও দেখা হয় নাই; কারণ 
আমরা সীমিত প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের অবতরণের দিকটাই এতক্ষণ দেখিয়াছি, 
কিন্তু সসীম প্রকৃতি হইতে নিজের মূল দিব্য সতীয় পুনরায় উত্তরণের পথে যিনি 
চলিয়াছেন আমরা বস্ততঃ সেই ব্যক্তিরূপী ভগবান। গতির এই বিভৈদ হইতে 
দেবতা৷ এবং মানুষের জীবনে তারতম্য আসিয়াছে, দেবতাকে পতন ও ম্বলনের 
দুখ কখনই পাইতে হয় নাই। কিন্তু মানুষকে মুক্তি অর্জন করিতে হয় 
তপশ্তার মূল্য দিয়া; তাহার হারাইয়া যাওয়! দেবত্বের অধিকার তাহাকে লাভ 
করিতে হয় বীর্ধ্য ক্রিয়া! এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া; হয়ত অতিপতন 
স্বীকার করিয়াই তাহার নৃতন সম্পদ সংগ্রহের শক্তি ও স্থযোগ আসে। তথাপি 
এ ছুএর মধ্যে আকার ও বর্ণে শুধু ভেদ আছে কিন্ত স্বরূপ সত্যে কোন ভেদ 
নাই। যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা এতাবৎ পৌছিয়াছি তাহা! হইতেই আমাদের 
অভিপ্পিত দিব্যজীবনের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিব। 

প্রথমে দেখা যাউক যখন জড়ের মধ্যে চিতের পতন হয় নাই, জড় প্রকৃতির 
দ্বারা জীবাজ্মা ঢাকা পড়ে নাই সৃতরাৎ অবিষ্তার মধ্যে নামিয়া আসে নাই তখন 
মে দিব্যাত্মার স্বরূপ কি হইবে? যখন সে দিব্য আত্মা ব্রহ্মসতারই ন্যায় তাহার 
স্বরূপ সত্যে অবিচ্ছেপ্ত একত্বে, তাহার অনন্ত শাশ্বত নিজধামে অবস্থিত অথচ 
দিব্যমায়ার খেলায় খতচিতের সংজ্ঞান এবং গ্রজ্ঞান শক্তিবৈচিত্রযের প্রভাবে, 
ভগবানের ভদ্র সেই অ্বয় তত্বের বুধ! আত্মরপায়ণরূপী অন্ত সমস্ত দিব্য 
আল্মার সহিত যুগপৎ ভেদ ও অভেদ লীলারন আম্বাদনে সমর্থ-তখন তাহার 
চেতন! কিবূপ হইবে ? 

ম্পষ্টত; সেরূপ আত্মার সত সচ্চিদানদ্দের চিন্ময় খেলার মধ অবস্থিত 
থাকিবে, তাহার সত্তা হইবে শুদ্ধ অনন্ত সংস্বপ্বপ ; সম্ভৃতিতে তাহার স্বাধীন অমর 
জীবনের খেলায় জন্মমৃত্যুর ব! দেহ পরিবর্তনের কোন আক্রমণ থাকিবে না, 
কারণ এখনও সে আত্মা অবিদ্যার মোহে আবৃত অথবা প্রাকৃত জড় সতার 
অন্ধকারে সংবৃত হুইয! পড়ে নাই। শক্তিবূপে এ চৈতন্য শ্তদ্ধ এবং অসীম, 
জ্যোতির্শয় প্রশাস্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত অথচ জ্ঞানের এবং সচেতন শক্তির অন্ত 
সমস্ত রূপের সঙ্গে স্বাধীনভাবে খেলায় সমর্থ; মানসিক ভ্রান্তি বশে মাছষের 
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মধ্যে যেরূপ লন বা পতন আছে, আমাদের সচেষ্ট ইচ্ছ। ব। সন্কল্পের যেমন 
ত্রুটি বা অনবধানতা৷ আছে তেমন কিছু তাহাতে নাই, কারণ তাহা সত্য এবং 
একত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না। দিব্যসত্তার প্রকৃতিসিদ্ধ আলোক এবং সহজ ও 
স্বাভাবিক ছন্দ সথ্ষমার অভাব কখনও তাহাতে নাই। অবশেষে বলা যায় 
আপন শাশ্বত আত্ম-অভিজ্ঞতা বা আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে 
শুদ্ধ অবিচ্ছেদ্য আনন্দ ম্বরূপ; কালের ক্ষেত্রে তাহাতে থাকিবে--দ্বণা-বিদ্বেষ- 
অতৃপ্তি বা ছু'খ-যন্ত্রণা দ্বারা অপরামুষ্ট আনন্দের স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিচিত্র প্রবাহ, 
কেন ন৷ নে আত্মা সত্তাতে অবিভক্ত, ভ্রান্ত সক্কল্প ঘ্ধার পরাজিত বা অন্ধ বাসনার 
তাড়নাদার বিপথচালিত নহে । 

অনন্ত সত্যের কোন অংশ ব1 বিভাব ইহাঁর চেতনার অনধিগম্য থাকিবে না) 
অপরের সঙ্গে সন্বদ্ধের জন্য কোন স্থিতি বা অবস্থা গ্রহণ করিলেও তাহাতে 
তাহার নিজের মধ্যে কোন সীমার সঙ্কোচ আসিবে না; এমন কি প্রাতি- 
ভাসিক ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকার করিয়৷ লইলেও তাহার আত্ম- 
জ্ঞানের কোন ন্যুনতা ঘটিবে না। নিজের আত্মসংবিতে সে সতত পরমতত্বের 
সংস্পর্শে অবস্থিত থাকিবে। পরমতত্ব আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির ধারণায় বা কল্পনায় 
অজ্ঞেয় অবর্ণনীয় সত্তা মাত্র। বুদ্ধি আমাদিগকে কেবল এই বলিতে পারে যে 
তাহ। উচ্চ হইতেও উচ্চতম বা পরাৎ্পর এমন এক অবিজ্ঞেয় তত্ব, আমাদের জ্ঞান 
হইতে পৃথক অন্য একভাবে যাহার আত্মজ্ঞান হয়। কিন্তু বুদ্ধি আমাদিগকে 
তাহার সামিধ্যে লইর যাইতে পারে নাঁ। পক্ষান্তরে বস্তুর শ্বরূপসত্যে সদা 
অধিষ্ঠিত দিব্য আত্ম! নিজেকে সেই পরমতত্বের প্রকাশরূপে নিত্য অন্থুভব করে। 
তাহার অক্ষর সততায় নিজেকে স্বব্ূপতঃ সচ্চিদানন্দের মূল বিশ্বাতীত সত্তা বলিয়াই 
জানে, তাহার সচেতন সত্তার লীলায় সে সং চিৎ ও আনন্দের আকারে সেই 
তদ্বের প্রকাশ বলিয়! অস্রভব করে। তাহার জ্ঞানের প্রত্যেক অবস্থা বা ক্রিয়া 
ধিনি অবিজ্ঞেয় তিনিই বিচিত্র আত্মজ্ঞানে নিজেই নিজেকে জানিতেছেন ইহাই সে 
বোধ করে, শক্তির প্রত্যেক অবস্থায় বা খেলায় সে দেখে যে বিশ্বাতীত সত্তাই 
সচেতন শক্তি এবং জ্ঞানরূপে বিভাবিত হইতেছেন; তাহার আনন্দের প্রাতি অবস্থা 
ব৷ প্রকাশে সে অ্গুভব করে যে সচেতন ভাবে আত্মসম্তোগের রূপে সে নিজেই 
নিজেকে আলিঙ্গন করিতেছে। পরমতত্বের সহিত সাঙ্গুয্ের এই অন্ভূতির 
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সাক্ষাৎ সাময়িক বিছ্যুৎ্চমকের মত যে সে লাভ করে তাহা নহে, অথবা! বহু 
আয়াসে এক চরম অবস্থায় ইহাতে পৌছিবে এবং অতিকষ্টে সে অন্থভবকে 
স্থায়ী করিবে এরূপ নহে, কিন্বা! পূর্বে ছিল না পরে লাভ করিয়াছে এমন 
কোন সিদ্ধিকূপে যে ইহা! আসিবে তাহাও নহে অথবা তাহার সত্তার উপর কোন 
চরমপরিণতিরূপে ইহ চাপাইয়া দেওয়! হইয়াছে এমনও নহে; ভেদে এবং 
অভেদ্দের উভয় অবস্থায়ই এ অগ্থভব তাহার সত্তা ও জীবনের ভিত্তি; তাহার 
জ্ঞানে, সঙ্কল্পে॥ কর্মে ও ভোগে সর্বসময় ইহা বর্তমান থাকে। তাহার 
কালাতীত আত্মায় অথবা কালের কোন ক্ষণে, দেশাতীত তাহার সতায় অথব৷ 
দেশের মধ্যে বিস্তৃত তাহার কোন প্রকাঁশ বা বিভূতিতে, কাধ্যকারণ এবং ঘটনার 
অতীত তাহার শ্শদ্ধ নির্ববশেষ অবস্থায় অথবা কাধ্যকারণের মধ্যে তাহার 
সবিশেষ এবং ব্যবহারিক স্থিতিতে কোন সময় অথবা কোথাও এ অনুভব 
বিলুপ্ত বা স্তিমিত হয় না । পরমতত্বের এই নিত্য সাজুয্য তাহার অনন্ত আনন্দ 
ও স্বাতন্ত্্ের ভিত্তি, ইহা তাহার লীল। বা খেলাতে করে তাহাকে হ্বপ্রতিষ্ঠ ; 
তাহার দিব্য সত্তার ইহাই মুল রস ও স্বরূপ । 

তাহ ছাড়া পরমতত্বের আত্মবিকাশে উৎপন্ন হইয়াছে যে ছুইটী অবিচ্ছেন্ত 
প্রান্ত বা_কোটি যাহাকে আমরা এক এবং বছ বলিঃ সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সভার 
সেই ছুইটা বিভাবের মধ্যে দিব্য আত্মা যুগপৎ বাস করে। সর্বসতাই এইভাবে 
ছুএর মধ্যে বাস করে ; কিন্ত আমাদের খণ্ডিত আ.্মজ্ঞান এ দুইয়ের মধ্যে একটা 
অসামপ্রন্ত একটা অনপনেয় বিরোধ একটা সমুদ্র ব্যবধান দেখিতে পায়, তাই এ 
উভয় হইতে একটা বাছিয়র্ট ওয়ার দিকে সে চালিত হয়; হয় সে একত্বের পূর্ণ 
ও অপরোক্ষ চেতন। হইতে নির্বাসিত হইয়া বহুত্বের মধ্যে বান করে, না হয় 
বহত্বের চেতনাকে দুর করিয়া দিয়া একত্বে ডূবিয়া যাইতে চায়। কিন্তু দিব্য 
আত্মার এইরূপ ভেদ জ্ঞান নাই অথবা ইহাদের একতরকে বর্জন করে না। 
সে জানে যে সময় সে অনস্তভাবে আত্মদমাহিত ঠিক সেই সময় অনন্ত ভাবে 
আত্মবিস্তৃত বা আত্মবিকীরিত হইয়া বর্তমান আছে। তাহার অখণ্ড অহ্বৈত 
চেতনাতে বন্ত্ব যেন সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে; প্রকাশ না থাকাতে তাহা 
আমাদের মানসিক চেতনায় মনে হয় যেন অস্তিত্বহীনতার, শুন্যের বা অসতের 
অবস্থা; আবার সেই একের আত্মপ্রসারিত চৈতন্তে নিজের চেতনসত্া॥ ইচ্ছা 
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বা! আনন্দের খেলারূপে নিজের মধ্য হইতে ক্রিয়াশীল যহুত্ব বাহির করিয়া তাহা! 
ধারণ করিয়! নিত্য বর্তমান আছে। এ উভয় চেতন! এ উভয় ভাবের আত্ম- 
সংবিৎ দিব্য আত্মাতে যুগপৎ বর্তমান আছে । সে যেমন জানে বু তাহাদের 
সতার মূল ও শাশ্বত সত্যর্বপী একত্বকে নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইতেছে ব 
এক বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছে ; তেমনি ভাবে জানে যে যাহা তাহাদের শাশ্বত 
পর্ধ্যবসান এবং তাহাদের সকল খেলার আনন্দময় সমর্থন ও সার্থকতা, সেই একের 
দিকে আৰুষ্ট হইয়। বহু সতত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, বা বু একত্ে 
ফিরিয়া যাইতেছে । এই ভাবের বিশাল দৃ্টিই সত্য-চেতনার মূলগত ভাব ও 
ভিত্তি; বৈদিক খধির। 'সত্যং খতং বৃহ নামে ইহারই স্তবগান করিয়াছেন; 
যাহাতে এই সমস্ত বিরোধের পরম সমন্বয় ও মিলন আছে তাহাই যথার্থ 'অদ্ৈত' 
“অদ্বৈত সেই সর্ববগ্রাহী পরমশব্দ যাহার মধ্যে অবিজ্ঞেয় তত্বের জ্ঞানের গভীর 
ব্যঙন। পাওয়া যায় । 

দিব্য আত্ম! সত্তা, চৈতন্ত, ইচ্ছা এবং আনন্দের বহু বৈচিত্র্যকে, যিনি 
আত্মসমাহিত পরমএকরূপে বর্তমান আছেন তাহার আত্মপ্রসারণ বা আত্ম- 
বিকীরণ বলিয়া! জানে, এই যে তাহার নিজেকে নিজে ফুটাইয়া তোল! ইহ! 
নিজেকে ভেদ দ্বারা খপ্তিত করা নয়, তাহার অনন্ত একত্বেরই এক ভাবের 
বিস্তার। দিব্যাজ্মা নিজে তাহার মূল অদ্বৈত স্বরূপে যেরূপ নিত্য সমাহিত 
তন্রপ তাহার সতার আত্মবিস্তারের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও নিত্য বর্তমান। 
তাহার মধ্যে যাহ! কিছু রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহা একের মধ্যস্থিত বহু 
সম্ভাবনার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয় :__নামহীষঈগ নৈঃশব্য হইতে বাক ব 
নামের জাগরণ, অরূপের স্বরূপ হইতে রূপের উদ্ভব, সমাহিত এবং স্থির শক্তি 
হইতে ক্রিদ্লাশীল ইচ্ছা বা শক্তির প্রকাশ, কালাতীত আত্মসংবিৎ হূর্ধ্য হইতে 
আত্ম প্রত্যয় বা আত্মজ্ঞানের রশ্মির অভ্যুদয়, যাহাকে অসন্ভুতি বল! হয় সেই 
আত্ম-সচেতন সভ৷ সমুদ্রের বুকে আত্মসচেতন সম্তুতি-তরঙ্গের খেলা, নিত্য স্তব্ধ 
আনন্দ হইতে প্রেম ও হর্যের উৎসারণ। পরমতব নিজের আত্মপ্রকাশে এই ছুই 
ভাব গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যে প্রত্যেক বিশেষ নিজেকে নির্ধিশেষ আত্মপ্রকাশ 
বলিয়া জানে স্থতরাং সে বিশেষ হইয়াও নিজের কাছে নির্বিশেষ, অথচ 
যে অবিষ্ভা অন্ত বিশেষকে তাহার নিজ সত! হইতে পৃথক, অনাস্মীয় 
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অথয। নিজ হইতে অপূর্ণ এই বোধ জাগায়, সে অবিষ্ভার সংস্পর্শ ইছার মধ্যে 
নাই। 

ব্যাণ্থিতে অতিমানসের তিনটা স্থিতিই দব্য আত্মার চৈতন্তে থাকিবে, 
আমাদের মন যে ভাবে পৃথক শ্রেণী বা.পর্বরূপে দেখে তেমনভাবে নয় পরস্ 
সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশে ত্রিধারা বা ভ্রৈকভাবনারপে। তাহার একই 
ব্যাপক আত্মোপলদ্ধির মধ্যে এ তিন ভাব একসঙ্গে বর্তমান থাকিবে, কেনন৷ 
সর্ধগ্রাহী বৃহৎ পরিব্যাপ্তিই অতিমানস ব। খতচিতের ব্তবধর্ম বা ম্বভীব। অতি- 
মানসের দিব্যদৃষ্িতে অনুভবে বা বোধে সর্্ঘভূতই দেখা দিবে আত্মরূপে, সে- 
আত্মা তাহার নিজের আত্মা, সকলেরই এক আত্মা, একই আত্মসতা, একই 
আত্মসন্ততি (391£-59108 ৪1) 9616-960010178 )। সন্ভুতিতে বা প্রকাশেও 
নে আত্ম৷ অবিভক্তই থাকিবে, কারণ তাহার আত্মচৈতন্যের বাহিরে ব৷ তাহ। 
হইতে পৃথক ভাবের কোন কিছু, সন্তুতি ব। প্রকাশের মধ্যে থাকিতে পারে ন|। 
সেই দিব্যৃষ্টি, অন্থভব বা বোধে সর্ধভূত ব| সর্বব সন্ত! দেখা দিবে একেরই 
চিন্ময়-বিগ্রহরূপে, প্রতি বিগ্রহের সত্ত। থাকিবে একেরই মধ্যে, তাহার বৈশিষ্ট্য 
থাকিবে সেই একের মধ্যে, অনস্ত একত্বের মধে) অন্য যে সমস্ত সত্ত/ আছে 
তাহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে সেই একের মধ্যে কিন্তু সমস্ত সত! হইবে একের 
অনুগত, কেননা তাহার অন্তহীন সচেতন আত্মরপায়ণে প্রত্যেক সত্তাই 'ভাহার 
একরপ। আবার এ দিব্যদৃষ্টিতে অনুভবে এবং বোধে এই সর্ব স্তাই তাহাদের 
দিব্য-ব্যক্তিত্ব তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব! বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিবে, অথচ প্রত্যেক 
সত্তা একের সহিত বাস করিবে, সেই পরমএক তাহাদের মধ্যে বাস করিবেন 
সুতরাং ইহাদের কেহই ছায়ামৃত্তির মত সর্বতোভাবে অলীক অথবা অখণ্ড সত্যের 
একট মায়াময় বা মিথ্যা অংশ কিন্বা অচঞ্চল সমুদ্রের কেবলমাত্র ফেনোচ্ছুল 
তরঙ্গ মাত্র নয়। সব দিক দিয়া ভালভাবে দেখিলে আমরা বুঝিব এ সমস্ত 
আমাদের মনের দেওয়া অপূর্ণ উপম! মাত্রঃ যখন আমরা রূপের পিছনে গিয়া 
ইহাকে পূর্ণরূপে দেখি, তখন ইহাদের প্রত্যেকেই পূর্ণের মধ্যে পূর্ণ, প্রত্যেকে 
এক সত্য যাহ অনন্ত সত্যের পুনরাবৃত্তি, প্রত্যেকে একটা তরঙ্গ যাহা! পূর্ণ সমুত্র 
প্রত্যেকে একটা বিশেষ যাহ। নির্ব্বিশেষ তত্ব। 

কারণ মানুষী ব্রদ্ধানভূতিতে আত্মবিজ্ঞানের এই যে তিনটা রূপ তাহ 
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অখণ্ড সংপ্ন্বরূপের তিনটী বিশিষ্ট বিভাব। উপনিষদের তিনটী স্থত্রে ইহাদের 
পরিচয় পাওয়! যায়। প্রথম সবত্র 'সর্ধসূতানি আত্মৈবাভূং আমাদের আত্মাই 
সর্ধভূত বা! সর্বসত1; দ্বিতীয় স্থত্র 'সর্বানি-ভৃতানি আত্মন্তেবা* সর্বভূত আত্মার 
মধ্যেই অবস্থিত, তৃতীয় সুত্রে "সর্বভূতেষু আত্মানম্, সর্বভূতের মধ্যে আত্মা 
অবস্থিত। আত্মাই সর্ধবভূত হইয়াছে, ইহাই আমাদের সকলের মধ্যে 
একত্বদর্শনের বা! সর্বাহ্মভাবের অনুভূতির ভিত্তি; আত্মাতেই রহিয়াছে সর্ধভৃত 
এই অন্থভবই আমাদের ভেদের মধ্যেও অভেদ দর্শনের ভিত্তি ঃ আ'র সর্ববভূতেই 
আত্মা আছে এই অনুভব সার্বভৌম সত্তার মধ্যে আমাদের জীবব্যক্তির 
আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আমাদের মন আত্মজ্ঞানের এই তিন বিভাবের মধ্যে 
অন্ত ছুইটাকে বাদ দিয়া কোন একটীতে একান্ত ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া 
পড়ে, এই ভাবের অপূর্ণ এবং ব্যতিরেকী অনুভবের ফলে মানুষ সত্যের অনুভবের 
মধ্যেও মিথ্যার উপাদান আনিয়। ফেলে; সর্ধগ্রাহী একত্ব জ্ঞানের মধ্যেও 
বিরোধ এবং পরস্পর খগ্ডনের চেষ্টা আসিয়া পড়ে, কিন্তু অতিমানসের মৃল- 
স্বভাবই হইতেছে সর্বগ্রাহী একত্ব এবং অখণ্ড পূর্ণতাকে দর্শন করা, তাই দিব্য 
অতিমানস সন্তার নিকট এই তিন অন্ুভব ত্রিধারাযুক্ত একই অন্ুভব বলিয়া 
বোধ হইবে। 

যখন দিব্য জীব ব্যষ্টিক্পী ভাগবত চৈতন্যে সুস্থিত বা কেন্দ্রীভূত হইয়! 
তথাকখিত “অপরাপর” জীবের সহিত জীবনে কর্মে বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করে, 
তখনও সর্বভূতের উৎস সেই অখণ্ড অদ্বৈত চেতনাই তাহার মণ্মূলে বর্তমান, 
আবার নেই লঙ্গে সেই চেতনার প্রসারত। স্বরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত চেতনা তাহার 
চৈতন্যের পটভূমিকায় অবস্থিত £ এবং যে কোন সময় এ সব ভাবের কোন ভাবে 
সে চেতনা ফিরিয়! গিয়া! তথা হইতে জীবলীলার আস্বাদন করিতে পারে, বেদে 
দেবতার সম্বন্ধে এই তিন ভাবের অবস্থিতির কথা বল। হ্ইয়াছে। শ্বরূপত; 
দেবতারা এক, কেবল খধিরা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে আবাহন করেন--“একং 
সদ্‌ বিপ্রা' বধা বস্তি । “সত্যং খতং বৃহ বা অতিমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
এবং তথা হইতে ক্রিয়ার মধ্যে যখন প্রকাশিত হন, তখন যে কোন দেবভাকে, 
যথা অগ্নরিকে অন্ত সকল দেবতা! বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে । তিনি সেই এক 
যিনি বহু হইয়াছেন, আবার সেই সময়ই চক্রনাভিতে অরাস্থত অর বা পাখা” 
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পনুহের মত সর্বদেবত। তাহারই অন্তভূক্ত হইয়া আছে অর্থাৎ তিনি সেই এক 
যাহার মধ্যে অন্ত সকল আছে, এবং তথাপি অগ্নিকে পৃথক দেবতারূপে বর্ণন। 
কর! হইয়াছে, তিনি অন্য সকল দেবতাকে সাহাধ্য করেন এবং জ্ঞানে ও শক্তিতে 
সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন, তবু আবার বিশ্বে তাহার স্থান 
অন্ত দেবতার নীচে, যাহাকে তাহার দূত, পুরোহিত ব! কন্মাঁরূপে নিযুক্ত করেন, 
তিনি বিশ্বনরষ্টা এবং বিশ্বপিতা, তথাপি তিনি পুত্র আমাদের কর্ম হইতে জাত 
হন, অর্থাৎ তিনি অনাদি, প্রকাশে তিনি অন্তর্ধযামী আত্মা ব৷ ভগবান, তিনি সেই 
এক সর্ধ্বের মধ্যে যাহার বাস। 

ভগবানের সঙ্গে বা তাহার নিজেরই যে পরম আত্ম। তাহার সঙ্গে এবং 
অন্তান্ত রূপের মধ্যে তাহার অন্তান্ত যে আপন আত্মা তাহাদের সঙ্গে অতিমানস 
বা দিব্য জীব তাহার যাবতীয় সন্ন্ধকে, এই সর্ধব্যাপী আজ্মঙ্ঞান দ্বার! নিয়নত্র 
করিবে। এই সম্বন্ধ হইবে সত, চৈতন্য, জান, সঙ্ব্প, ইচ্ছা, প্রেম ও আনন্দের 
সন্বন্ধ। বৈচিত্র্যের অনন্ত সম্ভাবন্1 তাহাতে আছে। তাই ভেদেের, প্রাতিভাসের 
মধ্যেও যাহা! অবিচ্ছেদ্য একত্ববোধের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট, জীবের সঙ্গে 
জীবের তেমন কোন সন্ভাবিত সম্বন্ধই বাদ দিবার প্রয়োজন সেখানে হইবে 
না। এইভাবে একদিকে তাহার ভোগে থাকিবে আত্মারামের নিজেতে 
নিজের অভিজ্ঞতা-সম্তোগের আনন্দ, অন্যদিকে থাকিবে জগতে লীলাবৈচিজ্যের 
জন্য কষ্ট অন্য আজ্দা বা অন্যরূপের সহিত ঘুক্ত হইয়! নান সন্বন্ধের নানা 
ভাবের অভিজ্ঞতা বা অন্থভবলাভের আনন্দ। আবার বস্ততঃ যাহার! তাহার 
নিজেরই আত্মা অন্য সেই সকল আত্মাতে যে সমস্ত অনুভব হইবে তাহাও 
নিজের অনুভব বলিয়া ভোগ করিবার আনন্দ তাহাতে বর্তমান থাকিবে। এই 
বিচিত্র এবং বিপুল সম্ভাবনা তাহাতে আছে, কেন না সে জানে যে তাহার নিজের 
অনুভব, অপরের সহিত তাহার সম্বন্ধ, অপরের অভিজ্ঞতা বা অন্ভব এবং 
তাহাদের সহিত তাহার নিজের সম্বন্ধ এ সমন্তই একের, পরমাত্মার, তাহারই 
আঙ্মার আনন্দ এবং রসোল্লাস। তাহার সর্বব্যাপী সত্তার মধ্যে নানারূপ ভেদ 
হুট ইইয়াছে কিন্তু প্রতি রূপ তাহারই বাসস্থান, তাই ভেদের মধ্যেও একত্ব নিত্য 
বর্তঘান। এই একত্ব ইহার সকল অনুভবের ভিত্তি বলিয়৷ অবিষ্তা এবং বিভে?* 
কারী অহংএর দ্বার! যে ভেদজ্ঞান ও বিরোধ আমাদের বিবিক্ত চেতনায় আসিয়াছে 
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তাহাদের স্থান দিন্য আজ্ম।র চেতনায় নাই। এই সমন্ত দিব্যাজ্মা! এবং তাহাদের 
সম্বন্ধ নির্বিরোধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে ; একটা শাশ্বত হুরসঙ্গতির মধ্যে 
স্থিত অগণ্য সররূপে তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইবে আবার পরস্পরের মধ্যে 
মিলাইয়া যাইবে। 

দিব্য জীবের সত্তা, জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত অপর জীবের সত্তা, জ্ঞান ও ইচ্ছার 
যে স্ন্ধ আছে তাহাতেও এই একই বিধান থাটিবে। তাহার সকল অন্থভব ও 
আনন্দ সচ্চিদানন্দশক্তির খেল। বলিয়া একত্বের সত্যের প্রভাবে তাহার জ্ঞান, 
ইচ্ছা বা আনন্দের, কাহারও সঙ্গে কাহারও যেমন বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকিতে 
পারে না তেমনি আবার এক দিব্য আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা! ও আনন্দের সহিত অন্য 
আত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের কোন সংঘর্ষ বা অসঙ্গতি থাকিতে পারে 
না। কারণ আমাদের খণ্ড চেতনায় আমরা যাহা সংঘর্ষ বা বিরোধ বলিয়া 
অন্থুভব করি, তাহাদের একত্ববোধধুক্ত চেতনায় তাহা! অনন্ত স্থরসঙ্গতির নানা 
স্থরলীলারপে সাক্ষাৎ করিবে, অন্তান্তের উপর ক্রিয়া করিবে এবং পরস্পর 
মিলিত হইবে। 

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সহিত এই দিব্য জীবের সম্বন্ধও হইবে পরম একত্বের 
সম্বন্ধ। তাহার নিজ সত্তার সহিত বিশ্বাতীত পুরুষ ও বিশ্বপুরুষ একীভূত, এ 
বোধ তাহাতে থাঁকিবে। তাহার নিজের ব্যিসত্বা ঈশ্বরের সহিত একীভূত 
এ অনুভূতি যেমন তাহার হইবে, তেমনি সার্বধভৌমভাবে অন্ত সমস্ত আত্মার 
সহিত নিজের একাত্মতার অনুভবও তাহাতে বর্তমান থাকিবে । তাহার জ্ঞানের 
সকল সম্বন্ধ, সকল ক্ষেত্র ইইবে দিবা বর্বাজ্ঞের লীলা, কারণ ব্রহ্ম জ্ঞান ত্বরূপ, 
আমাদের কাছে যাহা অজ্ঞান তাহা তাহার আত্মনংবিতের ধ্যে বিশ্রামের 
জন্য জ্ঞানের সংহরণ মাত্র, যাহার ফলে আত্মবোধের কোন বিশিষ্ট আকারকে 
পুরোভাগে আনিয়া সক্রিয় ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহার ইচ্ছার 
সকল সম্বন্ধ, সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য সর্বশক্তিমত্তার লীলা, কারণ ব্রদ্মই ইচ্ছা 
শক্তি ও বীর্ধ্য স্বরূপ, আমাদের মধ্যে যাহা দুর্বলতা বা অসামর্ঘ্য তাহা তাহার 
স্থির আত্মসমাহিত শক্তির মধ্যে তাহার ইচ্ছার সংহরণ মাত্র, যাহার ফলে দিব্য 
সচেতন শক্তির কোন বিশিষ্ট ভাব শক্তিরূপে সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারে। তাহার প্রেম ও আনন্দের সকল সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্র হইবে দিব্য পর- 
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মানন্দের লীল!, কারণ ব্রদ্ধ প্রেম ও আনন্দ স্বরূপ, আমাদের কাছে যাহা অপ্রেম 
ব৷ নিরানন্ধ তাহ! তাহার স্থির পরমানন্দসাগরে আনন্দের সংহরণ মাত্র, যাহাতে 
বিশেষ ভাবের দিব্য মিলন এবং সম্ভোগের আনন্দতরঙ্গ সম্মুখে আসিয়া 
সক্রিয়ভাবে উৎসারিত হ্ইয়া' পড়িতে পারে। এইভাবে এই সমস্ত ক্রিয়ার 
সাড়ায় সকল সন্তৃতি সদভাবেরই রূপায়ণরূপে ফুটিয়া উঠে এবং যাহা! আমাদের 
কাছে বিরতি, মৃত্যু বা বিনাশ তাহা সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সত্তার আনন্দময়ী 
সৃষ্টিশীল প্রকৃতির বিশ্রাম, রূপান্তর বা আত্মসংহরণ মাত্র। এই একত্ববোধের 
সহিত, একত্বকে অন্তভাবে অঙ্কুভব ও সম্ভোগ করিবার জন্ত একত্ব হইতে 
নিজেকে পৃথক করিয়! দেখা এবং সেই ভেদের আনন্দের উপর স্থাপিত ঈশ্বর বা 
পরমাজ্মার সহিত নানা সম্বন্ধ রক্ষারও কোন বাধ। হইবে না। ভগবানের 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভগবদ্প্রেমিকের নানাভাবে ভগবদস্থভবজনিত পরমানন্দের 
যে সমস্ত বিচিত্র অতিরম্য রসোল্লাস সম্ভব হইতে পারে তাহার কিছুই নষ্ট 
হইবে না। 

কিন্তু কোন্‌ পরিবেশে কোন্‌ অবস্থায় এবং কিসের সহায়ে দিব্য ব অতিমানস 
জীবের জীবনের এই প্ররুতি আত্মপ্রকাশ বা আত্মান্ভব করিবে? সথন্ধের 
বা ব্যবহারিক জগতের সকল অভিজ্ঞত বা অনুভব সম্ভব হয় সত্তার কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ শক্তির মধ্যস্থতায়, যাহাদিগকে আমরা ধর্ম, গুণ, ক্রিয়া বা বৃত্তিরূপে 
অভিহিত করি। একট! উদাহরণ লওয়া যাউক, যেমন মন ব্যবহারিক জগতের 
অভিজ্ঞতার জন্ত ক্বাভাবিক মানসিকসণ্ড। জাত নান! শক্তি যথা বিচার, পর্যবেক্ষণ 
স্বৃতি, সমবেদন1 প্রকৃতি ব্যবহার করে, তদ্রপ অতিমাননকেও জীবে জীবে 
সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অতিমানসসতা জাত কতকগুলি শক্তি, বৃত্তি ও ক্রিয়া 
ব্যবহার করিতে হয়ঃ তাহা না হইলে বৈচিত্র্যের খেল! চলিতে পারে নাঃ 
যখন আমরা ধিব্যদীবনের মনস্তাত্বিক অবস্থার কথ। বিবেচনা করিব তখন এই 
সমস্ত শক্তি বা ক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা দেখিব। বর্তমানে আমরা ইহার 
দার্শনিক বা তাত্বিক ভিত্তি বা মূলপ্রকৃতির কথাই আলোচনা করিতেছি । এখন 
এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দিব্যজীবনলাভের মূল মন্ত্র বা মূল সর্ত হইতেছে, 
ভেদ অহংবোধ এবং ব্যবহারিক চেতনার খগ্জ্ঞানের অভাব ব উচ্ছেদে। 
কারণ এই ছুইএর মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ মরণধর্থী, ত্রান্ষীস্থিতি হইতে 
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বিচ্যিত। ইহুদীশান্ত্রে ইহাকে মান্থষের “আদি পাপ? (02181081510. ) বলিয়াছে, 
অথব। আরও দার্শনিক ভাষায় আমর! বলিতে পারি আত্মার সত্য এবং খত 
হইতে আমর! ভ্রষ্ট হইয়াছি; তাহার একত্ব, পূর্ণত্ব এবং সুষম! হইতে চ্যুত 
হইয়াছিঃ জগতে আত্মার যে বিপদসঙ্কুল অভিযান তাহার জন্য অজ্ঞানের মধ্যে 
এইকসপ প্রবলভাবে ঝাপাইয়া পড়িবার প্রয়োজন ছিল। ইহা হইতেই আমাদের 
দুঃখ আসিয়াছে এবং মানুষের হৃদয়ে অভীগ্সার বহিশিখ। জলিয়াছে । 





অষ্টাশ অধ্যায় 
মন এবং অতিমানস 
তিনি মনকেও ব্রহ্ম বলিয়া! আনিতে পারিলেন। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( ৩1৪) 
অবিভক্ত হইয়াও, সর্ধবভূতে যেন তিনি বিভক্ত হ্ইয়! 
আছেন। গীতা (১৩১৬) 


সচ্চিদানন্দের সতাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত দিব্য পুরুষের অতিমানসজীবন 
স্বরূপতঃ কি তাহার একটা! ধারণ করিতে এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সচ্চিদা- 
নন্দের মানবদেহে, মনোময় জড় জীবনেও সেই দিব্যজীবন ফুটাইয়। তুলিতে 
হইবে। কিন্তু অতিমানস সত্তার যেটুকু আমর! জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে 
দেহ ও মনরূপী এই ছুই নভোমগুলের মধ্যে স্থিত আমাদের প্রাকৃত বা শ্বাভাবিক 
যে জীব্নুকে আমর! জানি, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক বা এঁক্য আছে 
বলিয়। মনে হয় না। বরং মনে হয় ইহা। শুদ্ধ সততা, চৈতন্য এবং আনন্দের 
একটা প্রকাশাবস্থা; যে লোকে আত্ম! দেহকারাগারে বদ্ধ হয় নাই, যেখানে 
আত্মার বৈচিত্র্য দেখ! দিয়াছে কিন্তু দেহের ভেদ এখনও স্থান পায় নাই, যেখানে 
সক্রিয় চেতনা অনন্তের আনন্দোল্প।সে উচ্ছৃসিত, জড় আকার শুন্ত যে লোক 
গুধু বিদেহ আত্মার সক্রিয় সম্বন্ধ বা পরস্পর সম্ভোগস্থান, ইহা যেন মনে হয় 
অতিমানস জীবন তেমন লোকেই সম্ভব। স্থৃতরাং বিচার বুদ্ধিতে সন্দেহ 
আসে, যে জীবনকে আমরা জানি যেখানে দেহ সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত, মন 
রূপের কারাগারে বন্দী, শক্তি ব্ূপের জালে বদ্ধ, সেখানে সেরূপ দিব্যজীবন 
কি সম্ভব? 

বন্ততঃ আমাদের জগৎ যাহা হুইতে স্্ই এবং আমাদের মনশ্চেতন। যাহার 
বিকৃতন্ধূপ, সেই অনন্ত পরমসত্ত। চিৎশক্তি এবং আনন্দস্বক্পপের কিছু কিছু ধারণা 
করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এই ভাগবতী মায়া, এই খতচিৎ, এই সত্ভুত- 
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বিজ্ঞান যাহা! দ্বারা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুকুষ নিজ সভার আনদ্দোচ্ছাসের 
প্রকাশরূপে জগৎ এবং তাহার ছন্দের ধারণা বা কল্পনা করেন, গড়িয়া তোলেন, 
এবং পরিচালিত করেন তাহারও কিছু পরিচয় পাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
কিন্ত সৎ চিৎ আনন্দ ও অতিমানস এই দিব্য মহান চতুষ্টয়ীর সঙ্গে মান্ষরূপী 
আমাদের নিকট কেবল যাহা পরিচিত সেই মন প্রাণ ও দেহরগী ত্রয়ীর সহিত 
কি সম্পর্ক তাহা আলোচনা করি নাই। আমাদের সকল চেষ্টা ও সকল 
দুঃখের মূল অপরা এবং আপাতদৃশ্তে অদৈবী এই মায়াকে ভালরূপে পরীক্ষা 
করি নাই, ঠিক কিভাবে দিব্য সত্য বা ভাগব্তী মায়। হইতে ইহার উদ্ভব হইল 
তাহাও দেখি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা না৷ করিতেছি, যতক্ষণ পর্য্স্ত এ 
ছুইএর হারানো যোগস্থত্র খুঁজিয়া না পাইতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত বিখরহস্তের 
কোন মীমাংসা ব। উচ্চতর সন্তার সহিত নিয্নতর জীবনের মিলন কখনও 
সম্ভব হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহভগ্ন হইতেছে না। আমর। জানি যে 
আমাদের জগৎ সচ্চিদানন্দ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার সত্তাতেই অবস্থিত 
রহিয়াছে ; এ ধারণ[ও আমাদের আছে যে তিনি জগন্জিব।স, বিশ্বের ভোক্ত। 
এবং জ্ঞাতা, প্রভু এবং আত্মা। ইহাও বুঝিতেছি যে দ্বেত ভাবে বিভাবিত 
হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ মন, শক্তি এবং সন্ত! তাহারই আনন্দ, তাহারই 
চিৎশক্তি, তাহারই দিব্য সত্তার প্রতিরূপ বা! প্রতিভূ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। 
কিন্ত তবু মনে হয় ইহার! বস্তুতঃ তাহার লোকোত্বর সত্যের এত বেশী 
বিপরীত যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বৈপরিত্যের মধ্যে বান করিতেছি বা আমরা 
সত্তার এই নিম্নতর ত্রম়ীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি ততক্ষণ পধ্যস্ত আমর! 
দিব্জীবন লাভ করিতে পরিব না। তজ্জন্য হয় আমাদের এই নিয়তর সত্তাকে 
উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে অথব! দেহের বিনিময়ে সেই শুদ্ধ 
সা, প্রাণের বিনিমন্ছে চিৎশক্তির শুদ্ধাবস্থা, ইন্দ্রিয়বোধ এবং মনের বিনিময়ে 
অবিমিশ্র আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার অর্থ কি এই হইবে ন। 
যে আমাদের এই পাব এবং সীমিত মানসিক সত্ব! ত্যাগ করিয়া ইহার ঠিক 
বিপরীত অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া--হয় আত্মার কোন শুদ্ধ নিধ্বিশেষ ভূমি বা সত্যের 
কোন লোক যদি থাকে সেই ভূমিতে বা লোকে, দিব্য আনন্দ কিন্বা! দিবা শক্তি 
এবং দিব্য সত্তার কোন অন্ত জগৎ যদি থাকে তবে সেই জগতে? তাহা 
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হইলে বুঝিতে হইবে যে মানবজীবনের পূর্ণ সিদ্ধি মানবতার ক্ষেত্রে নাই, 
অন্ত কোথাও আছে। তাহা হইলে পার্থিব পরিণতির চূড়া হুইবে এমন. হথক্্, 
যেখানে মন লয় পাইবে এবং যেখান হইতে জীবকে এক বিরাট লক্ষ দিয়া, 
হয় অক্পপ সত্বায় অথব। দেহগত মনের নাগালের বাহিরে অবস্থিত কোন 


জগতে পৌছিতে হইবে। 

কিন্ত বস্ততঃ আমরা বাহাকে অদিব্য বলিতেছি তাহাও ত দিব্য তত্ব- 
চতুষ্টয়ের ক্রিয়ার পরিণাম ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, রূপের জগৎ 
গড়িয়া তুলিতে এরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিণ। এই রূপরাজি দিব্য সত্তা, 
চিৎশক্তি এবং আনন্দের মধ্যেই স্থষ্ট হইয়াছে, বাছিরে নয়; দিব্য স্ভৃতবিজ্ঞানের 
ক্রিয়ার অংশই ইহারা । হতরাৎ রূপের জগতে, উচ্চ দিব্য চৈতন্তের খেল 
হইতে পারে না, অথবা যে রূপরাক্জি এবং মনশ্চেতনা প্রাণ ও জড় বস্তুর 
উপর অব্যবহিত ভাবে নির্ভর করিয়া রূপজগৎ বর্তমান, তাহার! যে উচ্চতর 
তত্বের প্রতিরূপ তাহাকে তাহারা বিকৃত করিয়াই দেখাইবে, এরপ মনে করার 
কোন কারণ নাই। সম্ভবতঃ সত্য এই হইবে যে দিব্য সতোর মধ্যেই মন- 
প্রাণদেহের শ্তদ্ধ রূপ দেখা! যাইবে, বস্ততঃ সেই পরাচেতনার গৌণ বৃত্তিরূপে 
ইহার! বর্তুমান আছে, যে পূর্ণ যন্ত্র বা সাধন সাহায্যে এই পরাশক্তি নিত্য ক্রিয়! 
করে ইহারা তাহার অংশ বা অঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে মনপ্রাণদেহেরও 
দ্রব্য ভাবে বিভাবিত হইবার সামর্থ্য আছে। জীবদেহে এই ভ্রিতত্বের 
রূপ ও ক্রিয়া সন্বন্ধে বিজ্ঞন আমাদের নিকট যাহ! প্রকাশ করিয়াছে এবং 
যাহা হয়ত পাধিবপরিণামের একটী মাত্র যুগরূপ অতি অল্পলকালের মধ্যে 
বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার মধ্যের সকল সভভাবন! ফুরাইয়। 
গিয়াছে ইহ? কে বলিল? তাহারা এখন যে ভাবে ক্রিয়া করিতেছে তাহার 
কারণ যে দিব্যসত্য হইতে তাহাদের উত্তব, কোন কারণে তাহার! তাহা হইতে 
পৃথক হ্ইয়! পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে যে ভগবদ্শক্তি আছে তাহার প্রসারে 
এবং প্রকাশে একবার যদি এই পার্থক্য দুর হয়, তবে খতচিতের মধ্যে তাহাদের 
যে শ্ুদ্ববৃত্তি ও ক্রিয়া আছে, তাহাতে তাহাদের বর্তমান বৃত্তি ও ক্রিয়। 
রূপান্তরিত হইতে নিশ্চয়ই পারে, বস্ততঃ এক চরম পরিণতি ও উর্ধগতির 
প্রভাবে ত্বভাবতঃ তাহাই হইবে। 

২৫ 
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তাহা হইলে মাহষের দেহ এবং মনে দিব্য চেতনার প্রকাশ ও অবস্থিতি 
ঘে সম্ভব কেবলমাত্র ভাহা! নহে, পরিণামে ভাগবতী চেতন! মানুষের দেহ 
প্রাণমনকে জয় করিয়! ইহার্দিগকে শাশ্বত সত্যের আরও পূর্ণ প্রতিরূপে 
কপাস্তরিত করিয়৷ তুলিবে এবং এই পৃথিবীতে--কেবল ভিতরে ও আত্মাতে 
নয় পরস্ বাহির ও বন্ততে--স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। এই দিব্য জয়ের 
প্রথমটী বা অন্তর্জগতেরটী নিশ্চয়ই পৃথিবীর কেহ কেহ অল্লাধিক পরিমাণে 
লাভ করিয়াছে, হয়ত যাহারা এব্ূপ করিতে সমর্থ হইয়াছে তহাদের সংখ্যা 
কম নয়, কিন্তু অন্তটাী বা বহির্জগতের জয়টা অতীতে তেমন পরিমাণে লব্ধ 
হয় নাই, যাহাতে ভবিষ্যৎ যুগচক্রসমূহে তাহা আদর্শ বা প্রথমস্থান অধিকার 
করিতে বা অবচেতন স্বতিরপে পাথিব প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে পারে; 
তবু মানব জাতির মধ্যে ভবিস্ততে জয়শ্রীমপ্ডিত সে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা করা 
হয়ত ভগবদভিপ্রেত। এই পাধিব জীবনে আধ] হর্ষ আধা ছুঃখ পূর্ণ আয়াসের 
চক্রাবর্ভ যে চলিতে থাকিবেই তাহা! হয়ত সত্য নহে; চরমে পরমাসিদ্ধি এবং 
পৃথিবীর বুকে ভগবানের মহিমা ও আনন্দের অবাধ প্রকাশ হয়ত ইহার 
স্থিবীকুত পরিণাম । 

যে পরম আদিমূল হইতে মন প্রাণ ও দেহ উদ্ভূত হইয়াছে সেখানে তাহারা 
কি অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ কি? স্থতরাং যখন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত 
পূর্ণ ভাগবদ্প্রকাশ হইবে, এখন যে ভাবে আমরা ভেদজ্ঞান ও অবিদ্াবশে 
তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি যখন তাহা দূর হইবে, তখন দেহমনপ্রাণ 
কি আকার ধারণ করিবে? এই সমন্তার বিচার ও সমাধান করা এখন আমাদের 
প্রয়োজন । কারণ সেখানে তাহাদের একট। পূর্ণ অবস্থা নিশ্চয়ই আছে, 
জড়গ্রকৃতির অন্ধকারময় জড়চেতলার স্যষ্টি করিবার জন্ত আত্মা জড়ের মধ্যে 
সংবৃত হইয়াছিল, সেই দিব্য জ্যোতি নিজের ছায়ার মধ্যে সপ্ত হইয়াছিল, 
আবার সেই জড় হইতে মন অভিব্যক্ত হইতেছে, আমরা এখনও তাহার 
প্রথম ধাপে আছি, আমাদের গতি এখনও শৃঙ্খলিত, এখনও সেই আত্মসংবৃতি 
এবং স্ুপ্তির অবস্থা ও পরিণামের প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হই নাই বা 
ঘুমের ঘোর কাটে নাই__-আমর! পূর্ণত দিকে অগ্রসর হইতেছি মাত্র। 
পূর্ণতার যে আদর্শ বা আমাদের চরম পরিণতিতে আমরা যাহা হইয়া উঠিব 
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তাহার পূরণরপটা দিব্য সডভৃতবিজ্ঞানের মধ্যে পূর্ব হইতেই সচেতন ভাবে আমাদের 
জন্য প্রস্তত হইয়া আছে-_যাহাতে আমরা সেই পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হইয়া তাহাই হুইয়। উঠিতে পারি। সেই দিব্যজ্ঞানে পূর্ব্ব হইতে যাহা বর্তমান 
আছে, তাহাকে মানুষের মনশ্চেতন। সদা খু'ঁজিতেছে, যাহার নাম দিয়াছে সে 
আবর্শ। আদর্শ হইতেছে সেই শাশ্বত সত্য যাহাতে আমাদের সতাব্ব বর্তমান 
অবস্থায় আজিও আমরা পৌছিতে পারি নাই ; তাহা অসতবস্ত বা আমাদের মনের 
বস্তশৃন্ত কল্পনামাত্র নহে॥ এমন কিছু নহে শাশ্বত পুরুষ যাহার ধারণ এখনও 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই কেবল মাত্র অপূর্ণজীব আমরা যাহার আভা 
পাইয়াছি এবং রূপ দিবার চেষ্টা! করিতেছি । 

প্রথমে মানব জীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কুণঠাগ্রস্ত রাজা এই মনের কথা 
আলোচনা করি। মন স্বরূপতঃ একট৷ টতন্ত যাহা অবিভাজ্য পূর্ণকে পরিমিত 
করিয়া দেখে, সীমিত করে, নানারূপে খণ্ডিত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে একটা 
পৃথক বস্তরূপে দেখে, স্পষ্টতঃ যাহা ভগ্ৰাংশ মাত্র, মনের সাধারণ কার্ধক্ষেত্রে 
তাহাকে পূর্ণের কেবলমাত্র একটা অংশরূপে ন! দেখিয়া, পুর্ণকে বাদ দিয়া 
পৃথক ভাবে তাহাকে ব্যবহার কর। যায়, এ মিথ্যার সে আশ্রয় নেয়। যখন সে 
জানে যে ইহা অংশমাত্র তখনও অংশ যেন পুর্ণ এরূপ ভাবে সে চলিতে বাধ্য হয়, 
নহিলে তাহার স্বাভাবিক বিশিষ্ট যে ক্রিয়াশক্তি আছে তাহার মধ্যে সে অংশকে 
ফেলিতে পারে ন!। মনের সমস্ত কার্যকরী শক্তি, ধারণাঃ অনুভূতি, ইন্ড্রিয়সংবেদন 
বা ভাবনার সৃষ্টিলীল৷ সর্বত্রই তাহার এ বিশিষ্ট ধর্দের অনুশাসন রহিয়াছে । 
তাহার ভাবনা, অন্ভব বা ইন্জ্িয়বোধের জন্য সে যেন একটা! বৃহৎ সপ হইতে 
তাহার কতকটা অংশ কাটিয়া নেয় এবং সেই করিত অংশকে স্থায়ী 
এককরূপে তাহার স্থট্টিকার্য্যে এবং ভোগে লাগায়। সকল কর্মে সকল তোগে 
সে যে সমস্ত জিনিষ পূর্ণ বা অখণ্ড রূপে দেখে, তাহা বৃহত্তর কোন পূর্ণবস্তর 
অংশ, আবার সেই ক্ষুদ্র স্ষুত্ব পুর্ণবস্তগুলিকে নান৷ অংশে ভাগ করা হয় তখন 
কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্ত সেই ক্ষুত্রতর খগ্ডগুলিকে অখণ্ড বলিয়া 
ব্যবহার করে। মন বিষয়কে লইয়া যোগবিয়োগ গুণভাগ করিতে পারে কিন্ত 
এই খণ্ড গণিতের সীমার বাহিরে যাওয়া মনের সাধ্য নাই। যদি সে রাহিরে গিয়া 
প্রকৃত অথণ্ডের ধারণা! করিতে চেষ্টা করে, তবে বিদেশে দৃগন্রাস্ত পথিকের 
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্যায় বিমূ় হইয়া পড়ে। তাহার দৃঢ় ভিত্তি ত্যাগ করিয়। অনন্তের অতলে, 
যাহাকে ধরা ছোয়! যায় না সেই -অধরের সমৃদ্র মধ্যে পড়িলে কি দেখিবে, 
কি ভাবিবে। কি ধরিবে, তাহার সৃষ্টি এবং ভোগের জন্ত কি বিষয় অবলম্বন করিবে 
তাহা সে খুঁজিয়া পায় না। কখনো যে বোধহয় মন অনস্তের ভাবনা করিতেছে 
তাহাকে অঙ্কুভব করিতেছে, তাহাকে বোধ বা] ভোগ করিতেছে, তাহ 
বহিদ্দ থে মাত্র, বস্তুতঃ তখন সে অনন্তের ছায়া লইয়াই রহিয়াছে। তখন যাহা 
তাহার প্রত্যয়ে ভাসিয়া উঠে তাহা দেশের অতীত অনন্ত নহে বৃহতের একটা 
রূপহীন অস্পষ্ট আভাস মান্্র। যে মূহুর্তে সে অনস্তকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, 
তাহার বোধ বা ভোগের মধ্যে নামাইয়া আনিতে চায় তখনই মনের সীমিত 
করিবার অনিবার্ধ্য প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে, তখন মনের পক্ষে পুনরায় মৃত্ডি, 
রূপ, শব বা বাক্য লইয়া খেলা আরম্ত হুইয়। যায়। মন অনন্তকে ধারণা 
বা ভোগ করিতে পারে না, সে শুধু অনন্তের দ্বার! তুক্ত বা আবিষ্ট হইতে 
পারে। তাহার পক্ষে যাহা অগম সেই ভূমি হইতে যখন সত্যের জ্যোতির 
ছায়া আমিয়৷ তাহার উপর পড়ে॥ তখন সেই আনন্দে অবশ হইয়া সে শুধু 
আত্মহারা হইতে পারে। অতিমানস ভূমিতে ন। উঠিলে অনস্তকে পাওয়া যায় 
না, খতচিন্ময় সতোর অবতরণের সময় তাহার নিকট নিক্কিয় ভাবে আত্মসমর্পণ 
না করিলে, তাহার জ্ঞানলাভও মনের পক্ষে সম্ভব নয়। 

ইহাই মনের মুলবৃত্তি, স্বাভাবিক সীমা) ইহা দ্বারাই তাহার খাঁটি প্রকৃতি 
এবং ক্রিয়া পরিচালিত হয়, ইহাই তাহার স্বভাব, ন্বধশ্ম। পরামায়ার পূর্ণলীলায় 
যে কার্যে তাহাকে দিব্য ব্যবস্থাহ্সারে নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাহার চিঃ 
এখানে দেখিতে পাই; স্বয়ভু যিনি তাহার শাশ্বত আত্মভাবনার মধ্যে মন যখন 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতে এই পদ বা! বৃত্তি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে । এ 
পদের বিশি্ কর্তব্য হইতেছে সর্বদা অনন্তকে সান্তের ভাষায় অনুবাদ করা, 
পরিমিত করা, সীমিত করা, খণ্ড করা । বস্ততঃ অনন্তের সমন্ত সত্যবোধকে 
বিলুগ্ধ করিয়া মন আমাদের টতন্তে এই কাজ-ই করিতেছে । এই জন্য মন 
মহা অবিদ্যার প্রথম জটিল গ্রন্থি, কেনন! মূল বিভাগ ও বিক্ষেপ ইহা হইতেই 
জাত হয়।, ইহাকে জগতের কারণ এবং ইহাই দৈবী মায়ার সমগ্রতা, তুল 
করিয়। অনেক সময় একথা বলা হইয়াছে । কিন্তু দেশী মায়ার মধ্যে বিদ্যা 
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এবং অবিদ্যা, জ্ঞান এবং 'অজ্ঞান এ ছুইই. আছে। সাস্ত অনস্তেরই প্রতিভা, 
তাহার ক্রিয়ার ফল, তাহারই চৈতন্যের খেলা; অনন্তের মধ্যে অনস্তের পট- 
ভূমিকায় অনস্তের উপাদান বা অনস্তের শক্তির ক্রিয়ারূপে ভিন্ন সান্তের কোন 
অস্তিত্থই যখন সম্ভব হইতে পারে না, তখন ইহা স্পষ্ট যে এমন এক মুল চৈতন্ত 
নিশ্চয়ই আছে যাহা সান্ত ও অনস্ত এ উভয়কে এক সঙ্গে ধারণ করিয়া! বর্তমান 
আছে এবং ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের সকল তত্বই আছে যাহার পরমজ্ঞানে। 
সে ঠতন্তে অবিদ্া নাই, কেন ন৷ তাহাতে অনন্তের সকল জ্ঞান আছে, এবং 
সান্তও সেখানে স্বতন্ত্র সত্তারূপে অনস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু তাহাতে 
এমন একটা গৌণ ক্রিন্না আছে যাহা সীমা বা সঙ্কোচ আনে, নতুবা জগতের 
অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। এই ক্রিয়ার ফলে যাহা কেবল ভাঙ্গে বা জোড়ে এমন 
এক মনশ্চেতনা, যাহা! সর্বদা ছড়াইয়া পড়ে আবার গুটাইয়। আমে এমন এক 
প্রাণের লীলা, যাহা সর্বদা বহু বিভক্ত হইয়া আবার একত্বে সমাহত হয় এমন 
এক জড় সত্তা, প্রতিভাসের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়্াছে-_এ সমন্তের মূলে আছে এ 
এক তত্ব, এক ক্রিগ্না। যিনি পরম মনীষী এবং কবি বা শাশ্বত দ্রষ্ট তাহার এই 
গৌণ ক্রিয়াকে দিব্যমানস বলা যাইতে পারে, ইহা জ্যোতির্ধয়, নিজেকে এবং 
সকলকে জানে, নিজে কি করিতেছে তাহা পূর্ণরূপে অবগত আছে। অনন্তের 
মধ্যেই-সে যে সান্তকে সৃষ্টি করিতেছে এ জ্ঞান কখনও সেখানে বিলুপ্ত হয় না। 
ইহা স্পষ্ট যে এই দিব্যমানস অতিমনসের বা সত্ভুতবিজ্ঞানের ক্রিয়া হইতে 
পৃথক কিছু নয় পরস্ত তাহারই ক্রিয়ার একট! গৌণ ধারা । আমরা যাহাকে খত- 
চিতের প্রজ্ঞানবিভাগ বলিয়াছি তাহ। হইতে ইহার ক্রিয়ার প্রবর্তন । 

আমর! দেখিয়াছি যে সক্রিয় এবং স্থ্টিশীল যে তত্ব অবিভাজ্য স্বরূপে বর্তমান 
আছে, তাহাই নিজের প্রজ্ঞানচৈতন্যের সাহায্যে সেই সর্বচৈতন্যের বিষয়নূপে 
নিজেকেই স্থাপিত করিয়া ব৷ নিজেই যেন নিজ হইতে জাত হইয়া, নিজেই নিজের 
ক্রিয়ার দ্রষ্টা বা অধিকারী হয়। কৰি যেমন তাহার আত্মচেতনার মধ্যস্থিত নিজ 
স্্টি নিজের সম্মুখে স্থাপিত করে, যেন সে স্ট্টি তাহার শ্রষ্টা কবি ও তাহার 
স্থজনশক্তি হইতে পৃথক কিছু, অথচ তাহ যেমন কবির আত্মসত্তার মধ্যে একটা 
রূপায়ণের খেলা মা, যে খেলা তাহার অষ্টা কবি হইতে কখনও বিভক্ত ব৷ 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, গ্রজঞানের ক্রিয়া! কতকটা তদ্রপ। প্রজ্ঞান পুরুষের মধ্যে 
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এই যে একটা ভেদ ভাব যেন আনয়ন করা হয়, যাহার ফলে সচেতন তষ্টা এবং 
জ্ঞাত! নিজের দৃষ্টিশক্তির দ্বার! প্ররুতি বা শক্তিরূগী আত্মা বা শ্বভাবরূপ আত্মাকে, 
নিজের জ্ঞানের এবং দৃষ্টির বিষয়রূপে স্থাপিত করে, যাহা তাহার সৃষ্টি এবং 
তাহার সর্বববিধায়িক! শক্তিরূপে দেখা দেয়, ইহাই ভেদের মৃল জন্মস্থান যাহা 
হইতে ভেদাত্মক বিশ্বন্য্ সম্ভব হয়। এই যে পুরুতপ্রকুতিবিবেক ইহা ভেদ 
বলিয়৷ আমাদের মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভেদ নহে, ইহার! উভয়ে একই সত্তা, 
জ্ঞাতারপী তাহার নিজের সম্মুখে জ্ঞানরূপে অথবা অষ্টারপে তাহার নিজের সম্মুখে 
শক্তিরূপে এই যে বহুরূপ দেখা দিয়াছে বা স্ষ্ট হইয়াছে, এ সমস্ত তাহার আত্ম- 
সত্তারই নিজকৃত বহুরূপ। প্রজ্ঞানচৈতন্যের শেষ ক্রিয়া তখনই দেখা দেয়, যখন 
পুরুষ তাহার সচেতন আত্মবিস্তারের সর্বত্র অনুন্থ্যত থাকে, নিজের প্রতি বিন্দুতে 
এবং সমগ্রতায় বর্তমান থাকে, অথচ রূপের মধ্যে বাস করিয়া প্রতোক রূপের 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী মধ্য দিয়া সমগ্র হইতে যেন পৃথক রহিয়াছে মনে করে £ যেন 
সে আত্মার প্রতিরূপে নিহিত তাহারই বিশিষ্ট ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া আত্মার 
অন্য সকলরূপকে দেখে এবং তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত করে। 

এইভাবে বিভাগ ব! খণ্ড ভাবের মূল তত্ব আসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ অন্তহীন 
সেই এক, দেশ ও কালরূপে নিজেকে আত্মপ্রসারিত করিল, দ্বিতীয়ত; আত্ম- 
সচেতন সেই প্রসারতার মধ্যে বর্তমান একের সর্বব্যাপিত্ব বহু সচেতন আত্মারূপে 
আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা হইতে সাংখ্য দর্শনের বহুপুরুষবাদ আসিয়াছে। 
তৃতীয়ত: একের সেই আগ্ প্রসারণে বহু পুরুষের প্রত্যেকে নিজের জন্ত পৃথক 
নিবাসস্থান বা রূপ স্থষ্টি করিল। বহু পুরুষের প্রত্যেকে, যখন নিজের পৃথক 
জগতে বাস করে না, তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক প্ররুতি নাই এবং প্রত্যেকের 
জন্ত পৃথক বিশ্ব প্রি হয় নাই; সকল পুরুষ বনুত্বের অধিষ্ঠাত।৷ একই পরমপুরুষের 
নিজ শক্তি হইতে ্ষ্ট আত্মরূ্প বলিয়া, একই প্রক্কৃতির ভোক্তা সকলকে যখন 
হুইতেই হইবে, অথচ সেই একই প্রকৃতিস্র্গতে পরম্পরের সহিত সন্বন্ 
স্থাপন করিতে হইবে, তখন এইভাবে বিভক্ত রূপ স্থ্টি অপরিহার্ধ্য। প্রতিরূপে 
স্থিত পুরুষ সেই রূপের সঙ্গে নিজেকে এক বলিয়া দেখে; সে নিজেকে সেই রূপের 
মধ্যে সীমিত করিয়া তাহারই অন্য আত্মা! যে সমস্ত রূপে রহিয়াছে, সেই সমস্ত 
রূপ হইতে নিজরূপকে যেন পৃথক মনে করে; এই সমস্ত পুরুষ পায় পরস্পরের 


মন এবং অতিমানস ১৯৯ 


সহিত এক হইলেও একই উপাদান, শক্তি, চৈভন্ত এবং আনন্দের মধ্যে যে স্ব, 
যে অধিকার, যে গতি, যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহার? কোন বিশিষ্ট কালে বিশিষ্ট ক্ষেত্রে 
গ্রহণ বা প্রকাশ করে, তাহাতে পরম্পরের মধ্যে বিভিন্ততা দেখা দেয়। কিন্ত 
আমর! যেমন দেহাজ্মবোধের দাস হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের সচেতন অহং এর 
সীমার গণ্ডি আমরা যেমন কাটিয়া উঠিতে গারি না, কালের মধ্যে আমাদের 
চেতনার যে বিশেষ প্রবাহ চলে, যাহা! দ্বার. দেশের মধ্যে আমাদের ক্ষেত্র স্থিরীকৃত 
হয়, তাহা হইতে যেমন আমরা পলাইতে পারি না, এই দিব্যস্থিতিতে পুরুষের 
অবস্থা সেরূপ নহে। এখানে আত্মজ্ঞান পূর্ণকপে জাগ্রত আছে, সত্যিকার কোন 
সীমার বন্ধন এখানে থাকিতে পারে না, স্থতরাং সীমাগ্রহণে বন্ধনের কারণ বা 
দেহাত্সবোধের অধীন হইয়া গড়া হয় না। প্রতিমুহূর্ডে এখানে পুরুষ নিজের 
রূপের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়। দেখে কিন্ত স্বাধীনভাবে, আমরা যেমন কালের 
পারম্পর্য্ের মধ্যে ছুর্তেষ্ঠ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া! পড়ি, দিব্যাশ্মার অবিচ্ছেদ্চ আত্ম- 
জ্ঞান আছে বলিয়। তাহার পক্ষে সেরূপ বাধ] পড়ার কোন ভয় নাই। 

এইভাবে এখানে ভেদের সুচন। দেখ দিয়াছে, রূপের সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ এমন 
ভাবে হইতেছে যেন তাহার! বিভিন্ন সত্তা, সত্তার সম্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্প এমনভাবে 
যুক্ত হইতেছে যেন তাহার! বিভিন্ন শক্তি, সত্তার জ্ঞানের নিকট জ্ঞান এমনভাবে 
উপস্থিত হইতেছে যেন তাহারা বিভিন্ন চেতনা । তবু এখনও তাহারা “যেন, 
পৃথক মাত্র, কারণ দিব্য আত্মাতে ভ্রান্তি নাই, তাহার সত্তা পরম সতের সত্যে 
এখনও বিধৃত আছে, তাই সমন্তই সেই সততার প্রতিভাস বা প্রকাশ বলিয়া ভাহার 
জ্ঞান আছে, একত্বজ্জানকে এখনও হারাইয়া ফেলে নাই; ইহা! মনকে অনন্ত 
জ্ঞানের গৌণ ক্রিয়াশক্তিরূপে ব্যবহার করে ; মূল সমগ্রতার জ্ঞানের পটভূমিকায় 
এবং তাহারই অন্থগতভাবে ইহ! সমস্ত সীমার নির্দেশ করে; প্রার্কৃত মন যেরূপ 
খণ্ড সকলের যোগফলে বা! সমাহারে বহুত্বযুক্ত এক সমগ্রতা৷ গড়িয়। তুলিয়াছে 
বলিয়া মনে করে, যেখানে সমগ্রতার মধ্যেও খণ্ড ব৷ ভেদজ্ঞান বর্তমান, দিব্য 
আত্মার অনুভূত সমগ্রতা সেন্ূপ নহে। সুতরাং দিব্য আত্মার কাছে সীমার 
খাঁটি বন্ধন নাই, তাহার মধ্যে বিশেষিত করিবার যে সামর্থ্য আছে 
তাহ! দ্বারা খেলার জন্য স্থবিবিস্ত রূপ এবং শক্তি নে প্রকাশ করে কিন্তু 
নিজে সে শক্তির অধীন হয় ন। | 


২৩৩ দিব্য জীবন বার্তা 


অতএব যে মন ম্বাধীন ভাবে নিজেতে নিজের সীমা! আরোপ করে, যে মন 
গুণের অধীশ্বর, নিজের স্বরূপ দৃষ্টিতে যাহা! নিজের সীমা বা খেল। দেখে এবং 
পরিচালিত করে অর্থাৎ যে মন দিব্য, তাহা হইতে যে মন অসহায়ভাবে: সীমার 
বন্ধনের অধীন, যে মন নিজের খেলার জালে নিজেই আবদ্ধ এবং তাহা বারা 
প্রতারিত, সেই প্রাকৃত মন স্থষ্টি করিতে গেলে একটা নৃতন উপাদান, সচেতন 
শক্তির একটা নৃতন ক্রিয় চাই । এই যে নৃতন উপাদানটা যাহা অতিমানসের 
ক্রিয়া হইতে মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে তাহ! হইল অবিষ্ভা, যাহ! নিজেকে নিজে 
তুলিয়া যাওয়া! বা রহিত করিবার একটা বৃত্তি, যদিও অতিমানস হইতেই অবিষ্ভার 
অধীন এ মন জাত হইয়াছে এবং এখনও অন্তরালে থাকিয়া অতিমানসই এ মনকে 
পরিচালিত করিতেছে । তাই অতিমানস হইতে পৃথক হইয়! এ মন শুধু বিশেষকে 
দেখে সামান্ত বা সার্বভৌমকে নয়, অথবা বড় জোর সামান্তের একটা 
অস্ফুট প্রতীতির মধ্যে বিশেষকে দেখিতে পারে, সামান্ত এবং বিশেষ এ 
উভয়ই যে অনস্তের প্রকাশের ছুইটী দিক এ ধারণ। এ মনের হয় না। এইভাবে 
যে সীমিত মন আমরা পাইয়াছি, তাহ! প্রতিভাস ব ঘটনাকে একট! স্বরূপ তত 
বোধ করে, তাহাকে দেখে একটা সমষ্টির একট! বিবিক্ত অংশরূপে যে সমষ্টি 
আবার পৃথকভাবে একট! বৃহত্তর সমট্টির অংশ, এবং এইভাবে তাহার ক্রিয়া 
চলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সমষ্টির পরিধি সে বাড়াইতে থাকে বটে কিন্তু যথার্থ 
অনস্তের বোধে সে কখনও পৌছাইতে পারে না। 


মন অভিমানসের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়া যেমন সে খণ্ড খণ্ড করে, তেমনি 
সে খণ্ড সকলকে জোড়। দিয়া সমষ্টি গড়িতে চায়-_অন্তহীন ভাবে। সত্তাকে 
সে বহুসমিতে থপ্ডিত করে আবার তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়। ক্ষুত্রুতর সমষ্টিতে পরিণত 
করে। এই ভাবে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে পরমাণুতে পৌছে, আবার পরমাণুকে 
ভাঙ্গিয়া করে অতিপরমাণু, এবং যদি মে পারিত তবে অতিপরমাণুকে ভাঙ্গিয় 
শূন্তে মিলাইয়া দিত। কিন্ত সে তাহা পারেনা, কারণ তাহার ভাঙ্গনক্রিয়ার 
পশ্চাতে অতিমানসের যে জ্ঞান আছে, তাহা জানে যে প্রত্যেক সমষ্টি, প্রতি 
অণুপরমাণু, যিনি সর্বশক্তি সর্ববচৈতন্ত সর্ববসত্তা তাহার একটী ঘনীভূতবিগ্রহ, 
প্রতিভাসের মধ্যে তাহার একটা রূপ- এই জ্ঞান কোন কিছুকে কেবলমাত্র 
শৃন্তে পৌছিতে দেয় না। সমহিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মনের বোধহয় যেন 


মন এবং অতিমানস ১ 


এক অনস্ত শূন্যে পৌঁছিয়াছে, কিন্ত অতিমানসের দৃষ্টিতে তাহা বিদ্ুরূপে 
ঘনীভূত সচেতন সত্তার প্রতিভাস হইতে নিজেরই স্বাস্বত অনন্ত সত্তায় প্রত্যা- 
বর্তন। 'অণোরণীয়ান” অপু হইতে অণু বা “ম্হতো! মহীয়ান, মহৎ বা বৃহৎ 
হইতেও বৃহৎ যে দিকেই মন চলুক না কেন, অবশেষে তাহার নিজ স্বরূপে, 
নিজের অনন্ত একত্বে, নিজের শ্বাশ্বত সততায়, তাহাকে পৌছিতে হুইবৈ ; মনের 
ক্রিয়। যখন সচেতন ভাবে এই জ্ঞানের অন্ু্গত হয়, তখন ক্রিয়ার ধারা কি 
ভাবে চলিতেছে সে জ্ঞানও মন লাভ করে। তখন সে জানে অখণ্ডের যধ্যে 
সত্যিকার খণ্ডততা কোথাও নাই, কেবল অঃছে সতার বহরূপের মধ্যে নিজেকে 
অনন্ত ভাবে কেন্দ্রীকরণ, আত্মরূপের এই বহু বিস্তারের মধ্যে পরম্পর সন্বস্ধ 
স্থাপনের জন্য এক তাবের বিন্যাস, যেখানে সমন্ত ক্রিয়ার মধ্যে বিভাগ বা খণ্তীকরণ 
দেশ ও কালের মধ্যে লীলার জন্য যাহা অপরিহার্য, তেমন একটা গৌপক্রিয়া 
মাত্র। কারণ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া! অতি সুক্ষ পরমাধুতে অথবা জুড়িয়া জুড়িয়। 
বিশ্ব জগতের অতি বিপুল সমাহারে পৌছিলেও, এ উভয়ের কোন ক্রিয়া দ্বারা 
বন্তর শ্বরূপে পৌছান যায় না। সমস্তই যাহার রূপ তেমন এক মহাশক্তি 
কেবল স্বরূপতঃ সত্য, অন্ত সমস্ত সেই শ্বাশ্বত চিৎশক্তির প্রতিরূপ হিসাবে 
প্রকাশে তাহার আল্মরূপায়ণ বলিয়া শুধু সত্য । 

প্রশ্ন উঠে যাহার ফলে সীমা ও সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে, সেই অবিস্তা 
অথবা অতিমানন হইতে মনের এই পতন, যাহা! হইতে বাস্তব ভেদলীলা 
দেখ! দিয়াছে, মূলতঃ তাহ! কোথা হইতে, অতিমানসের কোন বিকৃতি হইতে 
আসিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে ব্যস্টিচেতনা যখন অন্য সকলকে বাদ 
দিয়া শুধু নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে অর্থাৎ সেই চৈতন্, যখন যাহা। 
সত্তার খেলার এক অংশ মাত্র, বিশিই দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত তেমন 
এক বিভাবে নিজেকে পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত করিয়! অন্য সকল বাদ দিয়া বসে এবং 
এই বিভাবকেই তাহার পূর্ণ ত্মভাৰ মনে করেঃ তখন এই অবিস্তার খেলা 
দেখা দেয়। কালের এক বিশেষ মুহূর্তে, দেশের একটী ভূমিকায় যে বিশেষ 
রূপের মধ্যে সে বর্তমানে অবস্থিত, তাহাকে সে নিজ আত্ম। ভাবে, তেমনি 
অন্ত সকল আত্মাও যে তাহারই আত্মা, অন্ত সকল ক্রিয়া যে তাহারই ক্রিয়া): 
সমতা এবং চৈতন্তের অন্ত সকল বিভাব যে তাহারই নিজের বিভাব, একথা 
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যখন সে ভূলিয়! যায় তখনই অবিষ্তার খেলা! আরম্ভ হয়। একটী বিশেষ ক্ষণ, 
একটা ক্ষেত্রুঃ একটা রূপ, একটা ক্রিয়া বা গতিতে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়৷ সে 
অপর সকলকে হারাইয়া ফেলে। তার পর ক্ষণের পারম্পর্ধ্য, দেশ বিন্দুর পারম্পর্ধ্য, 
দেশ ও কালের মধ্যে রূপ ও গতির পারম্পর্ধ্য জুড়িয়! জুড়িরা তাহার হারানো 
সমগ্রতাকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। কাল, শক্তি এবং মূলবস্ত 
যে অবিভাজ্য এ জ্ঞান সে এইভাবে হারাইয়! বসিয়াছে। এমন কি সকল মনই 
যে এক পরমমনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র, সকল জীবনই যে এক বিশ্বপ্রাণের 
ক্রিয়ার নান! ধারা, সকল দেহ এবং রূপ যে শক্তি এবং চৈতন্যের একই 
উপাদানে গড়। বহু কেন্দ্রীভূত আপাতপ্রতীয়মান স্থান্থত্ব (5%81715 ), এ সহজ 
সতাও সে ভুলিন। যায়। বস্তুতঃ সকল স্থাণুত্ের মধ্যেই গতি ও স্পন্দনের একটা 
ুর্ণাবর্ত অবিরত চলিতেছে, যাহা! হইতে একট। রূপের পুনরাবৃত্তি হইতেছে বটে, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে রূপও পরিবন্তিত হইয়া যাইতেছে, ইহা! ছাড়া! তাহারা আর 
কিছু নয়। কারণ মন সব জিনিস একট! বিশিষ্ট দৃঢ় আকারে, সমস্ত বহিরগ 
উপাদান এক অচল অপরিবর্তনীয় বিধানে বন্দী করিয়! রাখিতে চায়, নতুবা 
তাহার কাজ চলে না। তার পর সে ভাবেযেসেযাহ! চায় তাহা বুঝি 
পাইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ পরিবর্তন ও নবায়নের একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেছে, 
কোন স্থির আকার নাই, বাহিরের কোন কিছু অপরিবর্তনীয় নয়। কেবল 
শাশ্বত সভভূতবিজ্ঞানই আছে অচল প্রতিষ্ঠ হইয়া এবং তাহাই প্রবাহের মধ্যে 
রূপ এবং সম্বন্ধ সকলকে খতের বিধানে অবিচল ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই 
অবিচলতার ব্যর্থ অনুকরণ করে মন, যাহা নিত্য চঞ্চল তাহাকে অচঞ্চল ভাবিয়া । 
মনকে এই সমন্ত সত্য পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে! একজ্ঞান তাহার সর্বদা 
আছে কিন্তু তাহার চৈতন্তের পশ্চাতে, তাহার আত্মসত্তার গোপন জ্ঞানভাগ্ারে 
লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে আলোক আজ তাহার কাছে অন্ধকারে ঢাকা, 
কেননা আজ সে রহিয়াছে, নিজের হ্ষ্ট অবিষ্তার মধ্যে, কেননা অখণ্ডতার 
জ্ঞান রক্ষা করিয়া! বিভজনের যে মনন শক্তি তাহার ছিলঃ তাহা আজ এমন 
মননে পরিণত হইয়াছে যাহা শুধু খণ্ডকেই চিনে, কেনন। সে নিজের স্ঠটির জালে 
আজ নিজেই বন্দী । 

মানুষের দেহাত্ববোধের জন্ত এই অবিস্তা গভীরতর হইয়া উঠে। আমর! 
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বোধকরি যে দেহই মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কেননা দেহেই মন অভি- 
নিবিষ্ট সৃতরাং তাহার দ্বারা যেন অধিরুত রহিয়াছে । এই স্থল জগতে দৈহিক 
ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া মন বাহ বা বহিশ্চর চেতনার খেল! চালায় বলিয়া, 
সে দেহের উপর এত অন্ধুরক্ত । দেহের মধ্যে নিজেকে বিকাশ করিয়! তুলিতে 
গিয়া, সে নিজে মন্ডিষফ এবং স্বায়ুমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা সর্বদা 
ব্যবহার করিতে গিয়! তথা হইতে সে যাহা পাইতেছে, তাহা পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিতে সে এমন ডুবিয়া আছে যে, ইহা হইতে তাহার নিজের শুদ্ধ বৃত্তির 
খেলায় ফিরিয়! যাইবার ইচ্ছ। বা! অবসর তাহার নাই, তাই শুদ্ধ মনের খেলার 
অধিকাংশ এখন অবচেতন ভাবে চলিতেছে । তথাপি আমর! এক প্রাণময় মন বা 
এক প্রাণময় সত্তার ধারণা করিতে পারি, যাহাঁকে পরিণতির প্রয়োজনে এরূপ 
ভাবে ডুবিয়া যাইতে হয় না এবং যাহাকে প্রতি দেহের জন্মের সঙ্গে জন্মিতে 
বা দেহ নাশের সঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হইতে হয় না, বরং সে বিদেহ সত্তা দেহের পর 
দেহ ধারণ করিয়। দেখিতে, এমন কি আত্মান্থভব করিতে সমর্থ। কারণ বস্ততঃ 
সমগ্র মনোময় সত্তার জন্ম হয় না; জড়ের উপর মনের যে স্থল ছাপ পড়ে 
যাহাকে দৈহামানস বা দেহগতমন বলিতে পারি, কেবল তাহাই মানুষের 
জন্মের সঙ্গে জন্মে। এই দৈহামানম আমাদের মনের বহির্ভাগ মাত্র, জ্ড়ের 
অভিজ্ঞ্তী লাতের জন্য মন যে অংশকে বাহিরে প্রেরণ করে, ইহা শুধু তাহাই । 
আমাদের এই মর্ত্যসত্তার মধ্যেও আর একটী মন আছে, যাহা এখন আমাদের 
বহিঃপ্রকাশিত মনের পশ্চাতে অবচেতন বা অধিচেতন রূপে অবস্থিত রহিয়াছে, 
যে মন নিজেকে দেহ হইতে অধিক কিছু বলিয়৷ জানে এবং তাহাকে এমন স্থুল 
জড়ভাবে ক্রিয়া করিতে হয় না। আমাদের বহিশ্চর মন বৃহত্তর গভীরতর 
অধিকতর শক্তিশালী ক্রিয়ার সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে এই মন হইতেই লাভ করে। 
আমাদের উপর এই গোপন মনের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হই, তখন 
আমরা আমাদের অগ্তর পুরুষের প্রথম অন্ুভব বা প্রথম ধারণা লাভ করি। এই 
পুরুষের নাম প্রাণময় পুরুষ । 

কিন্তু এই প্রাণময় মানস আমাদিগকে দেহের ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দিলেও 
মনের সকল ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দেয় না) যাহার জন্য ব্যষ্টি জীব নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়া সব কিছু দেখে সেই মৌলিক অবিষ্ভার অধীনতা ইহার এখনও আছে! 
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বাহির হইতে যাহা! ইহার নিকট উপস্থিত হস অথবা দেশ ও কালে অবস্থিত 
জীবের বিবিক্ত চেতনায় অতীত ও বর্তমান অনুভবের আকার বা সংস্কাররূপে 
যাহা ফুটিয়া উঠে, কেবল তাহাই সে দেখিতে পাঁয় ও সত্য বলিয়া মনে করে। 
অন্ত আত্মা সকলের ব্যক্ত চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়া বা কর্মফলে যাহ ফুটিয়া৷ উঠে 
অথবা দৈহিক সত্তা যাহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারে না, প্রাণের সেই 
হুম্ষ্ব সংস্পর্শ বা! স্ন্ধের মধ্য দিয়া তাহাদিগের অস্তিত্বের যে সমন্ত লক্ষণ বা 
চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ হয়, প্রাণময়মানস সচেতনভাবে সে সমস্ত গ্রহণ করে, 
তাহাদের সম্বন্ধে তদতিরিক্ত কিছু অন্থভব করিতে পারে না। তেমনি সে 
নিজেকেও চিনে না) কারণ কালের ক্ষেত্রে নানা জন্মের মধ্য দিয়। বিচিত্রভাবে 
প্রকাশিত নান! শক্তির ক্রিঘনা ও গতির ভিতর যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই 
সে নিজ আত্ম! বলিয়। জানে; করণরূপী আমাদের দৈহামানস (1)860- 
1001069] [0175 8102] 1010 ) যেমন দেহ্বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত অবচেতনে ক্রিয়াশীল 
এই মন তেমনি প্রাণ বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত । প্রাণের মধ্যে সে আবিষ্ট, কেন্দ্রীভূত, 
সীমাবদ্ধ, তাহার সহিত তাহার নিজের সত্তা একীভূত £ এখানে আসিলেও 
যেখানে মন এবং অতিমানসের মিলনক্ষেত্র এবং যেখান হুইতে তাহার। প্রথম 
পৃথক হইয়া গিয়াছে সে স্থানে আমরা! পৌছি ন1। 

ক্রিয়াশীল এই প্রাণমর মানসের পশ্চাতে আরও স্বচ্ছতর এক ভাবমম়্ মানস 
আছে যাহা প্রাণের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম; সে মন জানে ষে 
তাহার নিজের মধ্যে ভাবনা এবং সক্কল্পের যে অন্ভূতি জাগে, তাহা সক্রিয়ভাবে 
নানা সন্বন্ধের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্ত, সে প্রাণ এবং দেহকে গ্রহণ 
করিয়াছে । এই মনই আমাদের মধ্যে “য বিশুদ্ধ মনীষী (70070 61077097) 
আছে তাহার উৎপত্তি স্থান। মননতা স্বরূপতঃ কি তাহা সে জানে, সে দেহ ও 
মনের ভাষায় জগৎ দেখে না, মনের ভাষায় দেখে। ইহাই মনোময় পুরুষ। 
যেমন আমরা প্রাণময় পুক্রষকে কখন কথন জীবাত্ম। বা অন্তরাত্মা বলিয়া তুল 
করি তেমনি যখন আমরা এই মনোময্ পুরুষকে অন্থভব করি তখন তাহাকে শুদ্ধ 
আত্মা বলিয়৷ অনেক সময় ভুল করিয়া! বলি। এই উচ্চতর মন অন্ত জীবকে 
আপনার শুদ্ধ সততার অন্যরূপ বলিয়! ধারণা এবং তদম্ুুকূপ ভাবে ব্যবহার করিতে 
পারে। শুধু মনের সংস্পর্শে ই তাহাদের সঙ্গে যোগস্থাপন এবং ভাবের আদান 
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প্রদান চলিতে পারে, তজ্জন্ত প্রাণ বা বায়ুমণ্ডলের সংঘাত ব৷ দেহের বাহ চিহ্ের 
উপর নির্ভর করিতে হয় না। একত্বের একটা মনোময় ধারণাও ইহার আছে। 
তাহার কর্ম ও সঙ্বল্পে প্রত্যক্ষভাবে যেমন নিজের তেমনি অপরের প্রাণে ও মনে 
কিছু স্থট্টি করিবার বা কোন ভাবের আবেগ আনিবার সামর্থ্যও ইহার আছে।-- 
প্রাকৃত স্থল জীবনে যাহার গৌণ এবং কুণ্ঠাগ্রস্ত পরিচয় মাত্র পাওয়া ষায়। তথাপি 
এই শুদ্ধ মনও মনের মূলভ্রান্তি হইতে মুক্ত নয়। তখনও তাহার বিবিক্ত 
মানসিক সত্ব নিজেকে বিশ্বের বিচারক; সাক্ষী ও কেন্দ্র মনে করে এবং কেবল 
তাহার মধ্য দিয়াই সে তাহার উচ্চতর সত্তা এ নত্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করে। 
অন্য সকল জীব তাতার চারি পাশে আসিয়া জড় হইলে অন্যই থাকিয়া যায়। 
স্থতরাং যখন সে মুক্ত হইতে চায় তখন তাহাকে প্রকৃত অখণ্ড সত্যে মিলিয়া ও 
মিশিয়া যাইবার জন্য মন প্রাণ হইতে নিজেকে গুটাইয়া লয়। কারণ এখনও 
মানস ও অতিমানস ক্রিয়ার মধ্যে অবিদ্ভার আবরণ রহিয়াছে, তাই তাহার 
কাছে যাহা পৌছে তাহ সত্যের প্রতিরূপ, শ্বরূপ সত্য নয়। 

যখন এই আবরণ বিদীর্ণ হয় এবং অতিমানস শক্তি ও ক্রিয়ার কাছে মন 
নিজেকে সমর্পণ করিয়৷ নিঃশব্দ, নিক্ষি় এবং তদন্ুগত ( তদ্ভাবী ) হইয়! যায় 
তখনই তাহার সত্যদর্শন হয়। তখন আমর! এক জ্যোতির্ময় মনীষী মনের 
সন্ধান পাই, যাহ। দিব্য সভুতবিজ্ঞানের অন্গত বাহন ও সাধন ঝ|যস্্। তখন 
আমর! অঙ্ভব করিতে পারি এই জগৎ শ্বরূপতঃ কি, তথন আমরা জানি যে অপর 
সকলের মাঝে অপর সকলরূপে আমরাই আছি এবং তদ্রপ অপর সকল আছে 
আমাদেরই রূপে আমার্দের মধ্যে, এবং সবাইকে জানি বিশ্বূপ এক পরমএকের 
বহুধা আত্মরূপায়ণ রূপে । সমস্ত সীমা! এবং ভ্রান্তির মূলম্বরূপ আমাদের ব্যাষটি- 
চেতনার ভেদদর্শী এবং ভেবকারক দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গী তখন দুর হইয়া যায়; অথচ তখন 
আমরা ইহাও বুঝি যে অবিষ্ঠার মধ্যে থাকিয়! মন যাহা! সত্য বলিয়৷ বুঝিয়াছিল 
তাভাও প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য কিন্ত তাহা বিরুত, ভুল ধারণ! বিজড়িত, এককে 
অন্য বলিয়া বিবেচিত সত্য। তখনও বিভাগ, ব্য্টিভাবনা ব1! আণবিক স্যষ্ 
আছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা এবং আমরা ম্বরূপতঃ কি এবং কি জন্তু 
আছি তাহাও জানা থাকে। তখন ইহাও বুঝি যে মন খতচিতের একটা 
গৌণবৃত্তি তাহার কাধ্য সাধনের একটা যন্ত্র। যতক্ষণ পধ্যস্ত এশ চৈতন্যের 
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পরিবেষ্টনকারী পরিবেশ হইতে পৃথক হইয়া নিজের স্বতন্ত্র গৃহস্থাপনের চেষ্ট। না 
করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিমানসের নিকট নিজেকে সপিয় দিয়া তাহার যন্ত্রকূপে 
চলে এবং নিজের স্বার্থ নিজে না খোজে, ততক্ষণ পধ্যস্ত মন তাহার স্বধর্ম 
সঙ্ানে পূর্ণক্ধপেই পালন করে । সে স্বধন্ম ষথার্থতঃ এই যে সমস্ত রূপের পিছনে 
পরিচালকরূপে এক সার্ব্বভৌম সত্তা রহিয়াছে এ বেধ সচেতনভাবে অক্ষুণ্ন রাখিয়া, 
প্রতিভাসের ক্ষেত্রে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে বা বাহিরের রূপে তাহাদের ক্রিয়াকে 
এমন ভাবে সীমিত করা, যাহাতে একরূপ অন্থব্ূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। 
যিনি সর্বগত বিশ্বতোশ্চক্ষু এবং সত্যসকল্প সেই পরমএকের বে'ধের অন্রান্ত 
বিধানান্সারে সর্ব পদার্থের সত্যকে বরণ করিয়া নেওয়া এবং সেই সত্যকে 
চতুদ্দিকে ছড়াইয়৷ দেওয়াই মনের প্রকৃত কাজ। সক্রিয় চৈতন্য, আনন্দ, শক্তি 
এবং পদার্থের মধ্যে এমন এক ব্যট্টি ভাবকে ধারণ করিয়া থাকা ইহার কাজ, ঘে 
তাহার সমস্ত শক্তি, সমন্ত সত্য, সমস্ত আনন্দ পশ্চাতে অবস্থিত এক সার্বভৌম 
বিশ্বসত্তা হইতে সর্ব অবিচ্ছেগ্চভাবে লাভ করিতেছে । একের বহুধা আত্ম- 
রূপায়ণকে এ মন এমন ভাবে আপাতবিভেদে রূপান্তরিত করে যাহাতে সে সমস্ত 
রূপ পরম্পর হইতে পৃথক থাকে এবং পরম্পরের বিচিত্র সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পায়; অথচ আবার পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া মিলিত হইতে পারে। এক 
শাশ্বত একত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে সংযোগ বিয়োগের এক আনন্বলীলা ফুটাইয়া 
তুলিবার জন্য মনের উত্তব হইয়াছে । এই মনের সহায়ে ধিনি পরমএক তিনি 
এমন ভাবে ব্যবহার করেন যেন তিনি একজন ব্যা্টি সত্তা, অন্য ব্যষ্টিসভার 
সহিত নানা বিচিত্র লীলায় সম্বন্ধ হইতেছেন অখচ এই লীলার মধ্যেও তাহার 
অথগ্ড ভাবকে অব্যাহত রাখিয়াছেন। খণ্ডের মধ্যে অথণ্ডের এই লীলা, 
সমীমের মধ্যে অসীমের এই খেলাই ত প্ররুত জগৎ। যাহা দ্বারা এ সমস্ত 
সম্ভব হইয়াছে খতচিতের প্রজ্ঞানবিভাগের সেই শেষ ক্রিয়া! মন) আমরা 
যাহাকে অবিস্ত। বলি তাহা নূতন কিছু অথবা আত্যন্তিক এবং একান্তিক মিথ্যা 
হৃষ্টি করে না, কিন্ত সত্যকে কেবল বিরুত করিয়া দেখায়। মন জ্ঞানের উৎস 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই অবিস্তারূপে প্রকাশ পায় এবং পরমসত্যের সার্বভৌম 
লীলার সথযমা ও সামণন্তের মধ্যে আপাতবিরোধ ও সংঘর্ষের একট। ভুল এবং 
আড়ষ্টবোধ জাগায়। 
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তাহা হইলে মনের ভ্রান্তি মূল এইখানে--+আত্মজ্ঞান হইতে পতনে, যাহার 
ফলে ব্যষ্টিজীব তাহার নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে একেরই এককপ মনে না করিয়া 
একটা হ্বতন্্র সত্য বলিয়া মনে করে; সে ভুলিয়৷ যায় যে সে বিশ্বপুরুষেরই 
একটা কেন্দ্রীভূত রূপ, তাই নিজেকেই বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া মনে করে। এই 
আদিম ভ্রান্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে তাহার মাঝে দেখা দেয়--তাহার সমস্ত 
বিশিষ্ট অজ্ঞানতাঃ সীমা ও সঙ্কোচ। বিশ্বের যে প্রবাহ তাহার অন্তর ও বাহির 
প্লাবিত করিয়! চলিয়াছে তাহাকে মাত্র দেখিয়া সে তাহার সত্তার একট৷ সীম! 
নির্দেশ করে এবং তাহা হইতে তাহার চৈতন্তের্র সুতরাং জ্ঞানের সীমা ও সঙ্কোচ 
আসিয়৷ পড়ে; তদ্রপ তাহার সঙ্গল্প এবং শক্তির সীমানির্দেশ হইতে তাহার 
নিজ সামর্্ের, তথ। আত্মসস্তোগ এবং আস্মানুতৃতির সীমানির্দেশ হইতে তাহার 
আনন্দের সীম! ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয় । যাহা তাহার ব্যক্তিচেতনার কাছে 
আসে তাহাকে শুধু জানে বা তাহাদের সম্বন্ধে শুধু সচেতন হয় বলিয়া, এ সমস্ত 
ছাঁড়া অন্য পদার্ধের জান আর তাহার থাকে না এবং তাহার ফলে যাহ! সে জানে 
বলিয়া মনে করে তাহাতেও ভ্রান্তি থাকিয়৷ যায়; কারণ বিশ্বের সমস্তই পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল বলিয়া অংশকে ঠিকমত জানিতে হইলেও সমগ্রতাব অথবা যুল 
তত্বের জ্ঞান থাক প্রয়েজন। এইজন্ত মাছষের সকল জ্ঞানের মধ্যেই ভ্রান্তির 
একটা উপাদান থাকিয়া যায়। ঠিক তেমনি আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্ধল্প সর্বব- 
সঙ্কল্পের বাকী অংশ জানে না বলিয়া» ক্রিয়ার মধ্যে ভ্রাস্তিতে পড়ে এবং অল্প- 
বিস্তর অসামর্থ্য এবং বীর্্যহীনতা দেখ! দেয়। সর্ববানন্দকে তুলিয়া! যাওয়ার এবং 
স্বল্প ও জ্ঞানের ন্যনতার জন্য নিজের জগতের উপর প্রতৃত্ব হারাইয়া৷ ফেলে 
বলিয়া, জীবের নিজ এবং অন্ত পদার্থ হইতে আনন্দ লাভের ক্ষেত্রেও, আনন্দ- 
ভাবন] দিয়া সকলকে আত্মসাৎ করিবার অসামধ্থয এবং তাহার ফলে দুঃখ ও 
যন্ত্রণা আসিয়া গড়ে । স্তরাং নিজেকে নিজে না জানাই, আমাদের সত্তার 
সকল বিকৃতির মূল। আত্ম-জ্ঞান আত্মসীমার নির্দেশ করিয়া অহমিকার রূপ 
ধারণ করে, সেই অহমিকার সীমাদ্বার! বিকৃতি হয় স্থরক্ষিত। 

তথাপি সকল অবিষ্ভা এবং সকল বিকৃতি সত্য এবং খতের ভ্রাস্তপথে 
গমনের ফলেই দেখ। দিয়াছে ; তাহা আত্যন্তিক মিথ্যার খেলা নহে । নিজেকে 
এবং নিজের বিভাগগুলিকে সাচ্চদানন্দের সত্য খেলার প্রকাশ বা যন্ত্ররূপে না 
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দেখিয়া! মন নিজকুত ভেদভাবের দিকে একাস্ত দৃষ্টি রাখিয়াছে বা! “অবিষ্যায়মস্তরে, 
অবিস্ার ভিতর দিয়া দেৰিতেছে বলিয়া এই ফল ফলিয়াছে। যে সত্য হইতে 
সে্রষ্ট হইয়াছে তাহাতে যদি সে আবার ফিরিয়া যায়, যদি খতচিতান্তরগত 
প্রজ্ঞানের শেষ ক্রিয়া বলিয়া সে নিজেকে পুনরায় জানিতে পারে তবে সত্য ও 
আলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে সে সহায়তা করে, তাহা! সত্যেরই 
সম্বন্ধ হয় বিকৃতির নয়। বৈদিক খষিরা এ উভয়ের পার্থক্য যে বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট 
করিয়াছেন সেই বাক্যে বলা যায় যে জগৎ তখন 'খঞ্জুনীত্যা' বা সরল পথে চলে, 
ধূ্তিকে? আশ্রয় করিয়া বা কুটিল পথে চলে না, অর্থাৎ জগৎ তখন হয়, ভাগবদ্‌- 
সততায় আত্মবিধৃত যে চৈতন্য বা সঙ্কল্ল বা আনন্দ নিজের মধ্যেই সথষম ছন্দে 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই সত্য। বর্তমানে আমাদের মন প্রাণের গতি ভ্রান্ত 
বা আ্বীকারাকা পথে চলিতেছে, যে জীব তাহার স্বরূপ সত্তা ভুলিয়া গিয়াছে তাহার 
নিজ আত্মাকে ফিরিয়া! পাইবার জন্ত সংগ্রামের ফলে তাহার ভিতর দেখ! দিয়াছে 
অঙ্গবিকৃতি; জীবের এ সংগ্রামের এবং প্রচেষ্টার উদ্দেশ্ত, জাগতিক সত্য এবং 
ভ্রান্তি, ধন এবং অধন্খ মে পরমসত্যকে সীমিত ও বিকৃত করিয়াছে, সমস্ত 
্রাস্তিকে সেই সভার দিব্য জ্যোতিতে রূপান্তর, সমস্ত বাধ্য এবং সমস্ত দুর্বলতা 
যে পরমাশক্তিকে ধরিবার জন্ত প্রবল প্রয়াস, সমস্ত অসামর্থ্যকে সেই শক্তিতে 
রূপান্তর, সমস্ত স্থখ ও সমস্ত দুঃখ যে পরমানন্দকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিপুল 
সংগ্রাম সমস্ত যত্ত্রণাকে সেই আনন্দে রূপান্তর, সমস্ত জীবন এবং সমস্ত মৃত্যু যে 
পরম অমৃতময় সততায় ফিরিয়া! যাইবার জন্ত আকুল এবং নিরবচ্ছি প্রচেষ্টা, সমস্ত 
মৃত্যুকে সেই অমতে রূপান্তর। 


উনবিংশ অধ্যায় 
প্রাণ 


প্রাণই সর্বভূতের আয়ু; এইজন্ত প্রাণকে সর্বায়ু অথব! 
বিশ্বের জীবনতত্ব বলা হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২1৩) 


তাহা হইলে আমাদের মানবসত্তার নিয়তর তিন তত্ব বা! উপাদানের মধ্যে 
যাহার স্থান সর্ধোচ্ছে, সেই মনের দিব্য উৎস ব৷ উৎপত্তিস্থান কি এবং খতচিতের 
সহিত ইহার সন্বন্ধ কি, তাহ! বুঝিলাম। মন দিব্য চেতনার একটি বিশেষ 
ক্রিয়া অথবা তাহার সমস্ত হ্জন ক্রিয়ার শেষ স্থৃত্র। ইহা দ্বারাই পুরুষ নিজের 
নানারপ এবং শক্তির নান। বিচিত্র নন্বন্ধ পরস্পর হইতে পৃথক রাখেন। এই 
মন যে গ্রাতিভাসিক ভেদ সৃষ্টি করে খতচিৎ হইতে ম্মলিত ব্যগিজীব সেই 
ভেদাভাসকে প্রকৃত মৌলিক ভেদ মনে করে । এই মূল বিকৃতি হইতে ইহার 
পরিণাম শ্বরূপ নানা বিকৃতি আসিয়। পড়ে, যাহা নানা হবন্ব এবং বিরোধরূপে 
অবিষ্াকবলিত জীবের জীবনের ত্বভাবধন্ম বলিয়! মনে হয়। কিন্ত যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত ইহ! অতিমানস হইতে বিষুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মন বিশ্বদত্যেরই 
নানা ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া! থাকে, বিরতি বা মিথ্যাকে নহে। 

এভাবে দেখিলে মনকেও সৃিসাধিকা এক বিশ্বশক্তি বলিয়া মনে হুয়। 
কিন্তু মনের সমন্ধে আমর| সচরাচর এ ধারণা পোষণ করি না, বরং মনকে গ্রহণ 
বা অঙ্ুভূতির শক্তি বলিয়া দেখি। জড়ের মধ্যে শক্তির ক্রিয়ার ফলে যাহা! 
সৃষ্ট হইয়াছে, মন ভাহাকে অনুভব মাত্র করিতে পারে, জড়ে শক্তির ক্রিয়ায় যে 
সমস্ত রূপের উত্তব হইয়াছে, তাহাদিগকে নৃতন ভাবে সাজাইয়। সমাহারের একট! 
নৃতনত্ব আনিবার শক্তি (যাহাকে গৌণ স্ষ্টি বলা যায়) মাত্র মনের আছে 
ইহাই আমর। মনে করি। কিন্তু বর্তমানে যে জ্ঞান আমরা পুনরাবিষ্কার 
করিতেছি তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারের সহায়তা গ্রহণ করিয়া 
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আমর! যাহা জানিতেছি, তাহা৷ আমাদিগকে দেখাইতে আরম্ত করিয়াছে, যে 
এই শক্তিতে এবং জড়ে একটা অবচেতন মনের ক্রিয়া চলিতেছে এবং সেই ক্রিয়ার 
ফলেই যে মনের উদ্ভব এবং প্রকাশ হইতেছে তাহা একরূপ নিশ্চিত; এই প্রকাশ 
প্রথমতঃ প্রাণের নানারূপে, দ্বিতীয়তঃ মনের নিজ্জের বিচিত্র আকারে? প্রথমে 
উত্ভিদ এবং অতি নিয়েস্কিত আদিম পণ্ড জীবনে আয়বিকচৈতন্তরূপে পরে উচ্চতর 
পশ্ড এবং মানুষের জীবনে মননতার ক্রমিক বিকাশে দেখা যাইতেছে । আমরা 
ইতিপূর্ধ্বেই যেমন আবিষ্কার করিয়াছি যে জড় শক্তিরই বস্তরূপ মাত্র, তেমনি 
আমর! দেখিতে পাইব যে জড়-শক্তিও মনের-ই শক্তিরপ। বস্তত; জড়শক্তি 
একটা অবচেতন ইচ্ছা বা সঙ্কর্পশক্তির ক্রিয়া মাত্র। যে ইচ্ছাশক্তি আমাদের 
মধ্যে ক্রিয়া করে, মনে হয় তাহা যেন জ্যোতির্ময়, বস্ততঃ যদিও তাহা আধা 
আলোক এবং আধ! আীধারের মিশ্রণ বই আর কিছু নয়। আর জডশক্তি 
আমাদের নিকট মনে হয় বুদ্ধি বা চেতনা রহিত একান্ত অন্ধকার মাত্র, তবুও 
এছুটি জিনিষ স্বরূপতঃ এক, উভয় স্থানে বস্তুতঃ একই ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। 
বিশ্বকে তাহার উল্টা বা নিচের দিক হইতে দেখিয়া, জ্ড়বিজ্ঞান স্বতঃই উভয়ের 
একত্ব সর্বদ। অন্ভব করিয়াছে । অধ্যাত্বিজ্ঞান উপর হইতে দেখিয়। বছ 
পূর্বে ইহা আবিষ্কার করিরাছে। স্থতরাং আমর৷ বলিতে পারি এক 
অবচেতন বিরাট মন বা বুদ্ধি চালকরুশক্তি ব! ক্রিয়াসাধিক। প্ররৃতিরূপে প্রকাশ 
পাইয়। এই জগংন্থা্ করিয়াছে। 

কিন্ত আমর] দেখিয়াছি মন স্বতন্ত্র বা৷ মুলতত্ব নয়; অতিমানস বা খতচিতের 
শেষ ক্রিয়াফলমাত্র, স্থৃতরাং যেখানে মন আছে সেখানে অতিমানস অবশ্তই 
আছে। অতিমানসই বিশ্বনষ্টির সত্য প্রযোজক । এমন কি মন যখন তমসাচ্ছন্ন 
হইয়। তাহার উৎপতিস্থান হইতে পৃথক হইয়! পড়িয়াছে, তখনও মনের ক্রিয়ার 
মধ্যে সর্বদ। তাহার বৃহত্তর গতি, ক্রিয়!। বা সংবেগ প্রচ্ছন্নভাবে আছে সেই 
মংবেগই মনের ক্রিয়াতে সত্যসন্বদ্ধ বা খতের বিধান বজায় রাখিতে বাধ্য করে, 
তাহাদিগকে অপরিহাধ্য পরিণামের দিকে লইয়া যায়, যথাযথ বীজ হইতে যথাযথ 
গাছ ফুটাইয়। তোলে, এমন কি অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়শক্কির কার্ধ্প্রপালীর মধ্য 
হইতেও বিধান, শৃঙ্খলা এবং সত্যসনবদ্ধযুক্ত একট! ছন্দ সুষম] উদ্ভূত করে। 
তাহা না হইলে এ জগৎ হইত পরম্পর বিরোধী যদুচ্ছ৷ এবং মহাবিশৃঙ্খলার 
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বাজত্ব। অবশ্ত এই শৃঙ্খগা, এই সম্বন্ধ বা এই ছন্দ আপেক্ষিক এবং মন যদি 
তাহার চেতনায় অতিমানন হইতে পৃথক হুইয়। ন। পড়িত, তাহা হইলে যে পরম 
শঙ্খলা, পরমসত্যসন্বন্ধা ব1 পরম-স্ষম-ছন্দের রাজত্ব জগতে দেখা দিত, তাহ! 
সম্ভব হইতেছে না; এই বিভাগকারী মনের ক্রিয়ার পক্ষে যাহ! স্বাভাবিক এবং 
যথাষখ এমন ভাবের বিন্তাস, এমন ভাবের শৃঙ্খলামাত্র দেখা দিয়াছে 'এবং একই 
সত্যের বিপরীত প্রান্তস্থিত বিরোধাভাস লইয়া! মন পরম্পর হইতে পৃথক যে ঘন্ব 
সুষ্টি করিয়াছে, তাহাই শুধু প্রকাশ পাইয়াছে। ভাগবতী চেতনাতে এই দ্বেত 
ভাব নিঞ্জেকে এইবূপে ভাগ করিয়া পৃথকরূপে দেখিবার কল্পনা, তাহারই সত" 
বিজ্ঞানের মধ্যে জাগিয়াছিল, পশ্চাতে অবস্থিত সমগ্র খতচিতের প্রশাসনে ও 
পরিচালনে সেই কল্পনা কার্ধ্যতঃ জীবনের উপাদানে, তাহার এই নিম্নতর সত্য 
অথবা! বিচিত্র সম্বন্ধের এই অপরিহাধ্য পরিণাম উদঘ।টিত করিয়। দিয়াছে। 
কারণ বিশ্ব সত্য বা! বিধানের ধারা এই যে সত্তার মধ্যে যাহ নিহিত থাকে, 
বস্তর স্বরূপ প্রকৃতিতে যাহা গোপনে অন্ুহ্যত থাকে মত্োর কল্পনারূণে, 
জ্ানময় পুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে বস্তর যাহ! ম্বভাব এবং স্বধম্ম, তাহাই যথাষখভাবে 
প্রন্ষুরিত এবং প্রকাশিত হয়। উপনিষদের অপরূপ ভাষায় বলিতে পারি 
“কবির্মনীষী পরিভূঃ শবযূর্যাখতখ্যতো হর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ”_-এই 
মন্ত্রে অতি অল্প কথার মধ্যে বিশাল ভাবভাগ্ার লুক্কাফিত আছে। ইহার অর্থ 
“সেই স্ব যিনি কৰি বাঁ ত্রষ্টা' এবং মনীষা, যেখানে যাহা কিছু আছে সেই সমস্ত 
হইয়াছেন, শাশ্বত কাল হইতে নিজের মধ্যে সকল অর্থ বা পদ! যথাযখ ভাবে ব। 
তাহাদের ত্বরূপসত্য অন্সারে, বিধান এবং বিগ্তাস করিয়াছেন ।” 

অতএব দেহ, মন ও প্রাণের যে ত্রিস্ববনে আমর! বাস করি, তাহা শুধু 
তাহাদের ষথাতৃত বাস্তব পরিণাম অন্ুসারেই ভ্রিধা বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছে। 
জড়ের মধ্যে সংবৃত প্রাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে মননশীল চেতনার ধর্খ লইয়া। মনের 
সঙ্গে মনে এবং স্থতরাং প্রাণ ও জড়ে সংবৃত হুইয়। আছে অত্িমানস, যাহ 
হইতে অপক্ম তিনের উৎপত্তি এবং যাহা! তাহাদের চালক ও প্রভু । এই অতিমানসও 
অবস্থাই উন্মিষিত হইয়া উঠিবে। আমরা বিশ্বের মূলে এক, বুদ্ধি আছে মনে 
করি এবং তাহাকে খুঁজি, কারণ যে সমস্ত তত্বের কথ! আমরা জানি তন্মধ্যে ইহাই 
উচ্চতম মনে হয়, বুদ্ধি হারাই আমাদের. ক্রিয়া এবং কষ্ট পরিচালিত হয় এবং 
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তাহারই আলোকে এ সমস্ত বুঝিতে পারি। স্থতরাং আমর! ধরিয়া লই থে 
বিশ্বের মধ্যে যদি কোন চৈতন্য থাকে তাহ হইবে একপ্রকার বুদ্ধি, একপ্রকার 
মনোময়ী চেতনা । কিন্তু মন তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন তত্ব বা সত্যের ক্ক্িয়া, 
যতট। তাহার শক্তিতে কুলায়, সেই পরিমাণে সেই সত্যের অস্থভব, প্রতিফলন বা 
ব্যবহার শুধু করিতে পারে । স্থতরাং পশ্চাতে থাকিয়৷ যাহা কাধ্য করে তাহা 
সেই উচ্চতর সত্যের উপযোগী কোন শক্তি ব টৈতন্ত, তাহ। মন হইতে পৃথক ও 
শ্রেষ্ঠতর। স্থৃতরাং আমাদের ধারণা সংশোধন করিয়! বলিতে হয়, যে অবচেতন 
মন বা বুদ্ধি এই বিশ্ব সষ্টি করে নাই। কিন্ত সংবৃত অতিমানসই শক্তির মধ্যে 
অবচেতনভাবে অবস্থিত তাহার সচেতন ইচ্ছা ব৷ সঙ্কল্পশক্তির একটী বিশেষ 
ক্রিয়াশীল বিভূতিকে মনক্ষপে সাক্ষাৎভাবে পুরোভাগে রাখিয়া এবং জড়সত্তার 
ভিতর অবচেতন ভাবে অবস্থিত জড়শক্তি ও নন্বল্পকে কার্য নির্বাহিক! 
প্রক্কতিরূপে ব্যবহার করিয়! এ বিশ্ব গড়িয়া! তুলিয়াছে। 

কিন্ত আমর! দেখিতে পাই যে এখানে যাহাকে আমরা প্রাণ নাম দিয়া থাকি 
শক্তির সেই বিশিষ্ট আকারের মধ্যেই মন প্রকাশ পায়। তাহা হুইলে প্রাণ কি? 
অতিমানসের সঙ্গে ইহার যোগ কোথায়? সং-চিৎ-আনন্দের যে পরম ত্রিতত্ব 
খতচিৎ ব1 সড়ৃতবিজ্ঞানের সাহায্যে সুষ্টিক্রিয়াশীল, তাহার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি? 
সে ত্রয়ীর কোন তৰ হইতে ইহ। উদ্ভূত হইয়াছে? দবী প্রন্কাতি বা অদৈবী 
মায়া, সত্য বা ভ্রম, কাহার প্রেরণায় কোন প্রয়োজনে প্রাণ আবিভূর্ত হইয়াছে? 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! এই প্রাচীন বিলাপ, এই অঙ্গযোগ চলিয়াছে যে জীবন 
একট! অনর্থ, একটা বঞ্চনা, একটা জঞ্জাল, একটা প্রলাপ, একটা পাগলামী । 
ইহা হইতে পলায়ন করিয়া শাশ্বত সত্বার পরমশান্তির মধ্যে আমাদিগকে চলিয়া 
যাইতে হইবে। সভ্য কি তাই? স্ত্যইযদি হয় তবে কেন এমন হয়? কোন্‌ 
খেয়ালের বশবস্তাঁ হইয়! শাশ্বত পুরুষ উদ্দেশ্তবিহীন এই অনর্থ সৃষ্টি করিলেন, 
এই প্রলাপ, এই বাতুলতা নিজের উপর আরোপ করিলেন অথবা! তাহার ছলনামন্ী 
মায়ার দ্বারা ৃষ্ট জীবের উপর এই দারণ ছূর্য্যোগ এবং ছুর্ভোগ চাপাইয়৷ দিলেন? 
বরং ইহাই কি সত্য নয় যে কোন দিব্যতত্ব এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 
শাশ্বত সত্তার আখ্মাপ্রকাশেচ্ছু কোন আনন্বশক্তি এইভাবে দেশ কালের মধ্যে 
ধফুরপ্তভাবে কোটি কোটি গ্রাণের আকারে অসংখ্য জগৎকে ভরিয়া তুলিতেছে। 
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জড়কে ভিত্তি ব আধার করিয়। প্রাণ যখন আত্মপ্রকাশ করে তাহা যদি 
মনোযোগ দিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারি ইহা মুলত; ক্রিয়াশীল বিশ্বশক্তিরই 
একটা রূপ, যাহাতে জোয়ার ভাটার মত বিপরীত মুখী প্রবাহ আছে; ইহা শক্তির 
একট। অবিরাম খেল। যাহাতে ক্ূপবৈচিত্র্য হৃষ্টি হইতেছে, যাহ। নিয়ত প্রবাহিত 
বীধ্যধারায় তাহাদিগকে শক্তিবন্ত করিয়া রাখিতেছে, তাহাদের উপাদানে 
ভাঙ্গিবার এবং গড়িবার সদা বর্তমান এক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া সে রূপরাজিকে 
বজায় রাখিতেছে। ইহা! হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে আমরা জীবন এবং 
মৃত্যুর মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ দেখিতে পাই তাহা আমাদের মনের 
ভুল, ব্যবহারিক জগতে বাহ্‌ অনুভবে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও অন্তরের সত্যের 
জ্যোতিতে দেখিলে দেখিব যে সার্বভৌম একত্বের মধ্যে বাহ্তৃশ্তে তুলিয়া» মন 
ভ্রান্তি, বশতঃ যে বন্ধ ছন্ব ও বিরোধ দেখিতে পায়, এ বিরোধও তাহাদের অন্যতম । 
মৃত্যু জীবনেরই একটা ক্রিয়া ধার! ভিন্ন অন্ত কিছু নয়; উপাদ্দান একবার ভাঙ্গা 
আবার নৃতন করিয়! গড়া, রূপের পরিবর্তন কর! এবং তন্বারাই রূপকে বজায় 
রাখা-ইহাই ত জীবনের নিত্যক্রিয়ার ধারা । রূপের মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা 
জীবনকে পাইতে হইবে তাহার পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য আন! জীবনেরই 
প্রয়োজন, মৃত্যু ক্ুত ভাঙিয়া দিপা সেই প্রয়োজনই সাধন করে মাত্র। দেহের 
মৃত্যুতে জীবন.ত শেষ হয় না, কেবল জীবনের এককপ ভাঙ্গিয়৷ তাহারই উপাদ্দানে 
অন্তান্ত রূপ স্থষ্টি হয়। প্রকৃতির সমস্ত এক নিয়মে চলে বলিয়৷ আমরা নিশ্চিত 
হইতে পারি যে দেহের আধারে যদি মন বা চেতনার কোন শক্তি থাকে তবে 
তাহাও দ্রেহ নাশের সঙ্গে নষ্ট হয় না, পরন্ত এক আধার ছাড়িয়া দেহাস্তর 
সংক্রমণে বা আত্মার নৃতন দেহধারণের কোন কৌশলে অন্ত আধারে প্রবেশ 
করে। সমন্তই নবায়িত হয় কিছুই নষ্ট হয় না। 

অতএব ইহা বল! যায় যে প্রাণ ব! ক্রিয়াশীল এক মহাশক্তি সমস্ত বিশ্বে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে-্্জড়ের দিকটা তাহার স্থলতম স্পন্দন মাত্র_- 
যাহ! জড় জগতের সমস্ত রূপ হৃষ্টি করিতেছে) এ প্রাণ শাশ্বত অবিনশ্বর, যদি 
সমস্ত রূপের জগৎ নিশ্চিহ্ হইয়| যায় তবু তাহ। বর্তমান থাকিবে এবং ততস্থানে 
একটা নৃতন বিশ্ব গড়িয়া ভুলিবার সামর্থ্য তাহাতে থাকিবে। বস্ততঃ কোন 
উচ্চতর শক্তি তাহাকে নিশ্চল ও নিক্ষিয় করিয়া! না রাখিলে অব্যাহতভাবে প্রাণ 
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সৃষ্টি ক্রিয়া করিয়া চলিবে। তাহা হইলে, যাহা বিশ্বে বপরাজি গড়িয়া! ভূ'লতেছে, 
তাহা বজায় রাখিতেছে এবং ভাঙ্গিয়া দিতেছে বা রূপঞ্জগতের স্থি-স্থিতি-প্রলয় 
সংসাধন করিতেছে, প্রাণ সেই শক্তি ভিন আর কিছু নহে। প্রাণই পৃথিবীরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । আবার তেমনি পৃথিবীর উপর যে সমস্ত উত্ভিদ জাত 
হইয়াছে এবং যে সমস্ত জীবজন্ত, তরুলতা বা অপর জন্তদেহ ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের 
আত্মসাৎ করিয়া বাচিয়। আছে, তাহারা সকলেই প্রাণের বিচিত্ররূপ। বস্তুতঃ 
বিশ্বপ্রাণ জড়ের আকার গ্রহণ করিয়া এ জগতের সর্বসতায় পরিণ্ত হইয়াছে। 
সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্তে ইহা অবচেতন বা মনোময় প্রাণনে ফুটিয়া 
উঠিবার পূর্বে জড়ক্রিয়ার ধারার মধ্যে প্রাণের ক্রিয়াধার! লুক্কায়িত রাখিতে পারে 
কিন্ত তথাপি সর্বত্র সর্বসময় এই স্থষ্টিশীল প্রাণতত্ব বর্তমান ছিল ও আছে। 
এখানে এই বলা হইবে যে আমর! ত প্রাণ বলিতে ইহা বুঝি না, প্রাণ 
বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা যাঁহা আমাদের পরিচিত, তাহা! বিশ্বশক্তির একটা 
বিশেষ পরিণাম, যাহা প্রাণী এবং উত্ভিদে প্রকাশ পায়, ধাতু প্রস্তর বা বায়বীয় 
পদার্থে নয়, জীবকোষে তাহার ক্রিয়া দেখা যায়, কিন্তু খাটি জড় পরমাগুতে নয়। 
সতরাংআমাদের যুক্তির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমাদিগকে দেখিতে হইবে শক্তির 
যে পরিণামবিশেষকে আমরা প্রাণ বলি, তাহার খাটি গ্রক্কৃতি কি এবং শক্তির অন্য 
যে পরিণামকে অচেতন পদার্থ বলি, যাহার প্রাণ নাই মনে করি, ভাহার সহিত 
প্রাণের পার্থক্য কোথায়। আমরা দেখিতে পাই ঘে এই পৃথিবীতে শক্তির তিনটা 
লীলা ভূমি আছে, একটা পুরাতন শ্রেণী বিভাগের প্রাণীজগৎ যাহার মধ্যে আমরা 
পড়ি; দ্বিতীয় উত্ভিদ্‌ জগৎ ? তৃতীয় শুদ্ধ জড়জগৎ যাহাকে আমরা প্রাণশূন্ত ধরিয়া 
লইয়াছি। আমাদিগকে দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে যে জীবন রহিয়াছে 
তাহার সহিত উত্ভিদজগতের পার্থক্য কি? আবার উড্ভিদজীবনের সহিত 
প্রাচীনের! যাহাকে ধাতুঙ্গগৎ বলিতেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে রাসায়নিক 
জগৎ বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছে সেই নিক্রাণ জগতের তফাৎ কোথায়? 
সাধারণতঃ প্রাণের কথা বলিতে আমর! যাহারা থায় দায়, বেড়ায়, নিঃশ্বাস 
নেয়, অঙ্গুভব করে, বাসনা করে সেই পন্তর জীবনের কথাই বুঝি; যখন আমরা 
উদ্ভিদের প্রাণের কথা৷ বলি তখন তাহা খাটি সত্য মনে করি না। অনেকট। 
রূপকের ভাঁষায় ষেন বলি তাহাদের প্রাণ আছে; কেননা প্রাথনক্রিয়ার দিক 
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হইতে ন1 দেখিয়া উদ্ভিদের প্রাণকে খাঁটি জড়ক্রিয়াধারার দিক হইতে দেখা 
হইয়াছে । বিশেষতঃ আমরা: শ্বাসক্রিয়াকে প্রাণের সঙ্গে একীভূত করিয়া 
দেখিয়াছি। গ্রাণবায়ু বা শ্বাসই প্রাণ এ কথাটা সব ভাষাতেই আছে; প্রাণবান্থ 
বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি সে ধারণার পরিবর্তন হইলেও বথাট। সত্য 
বলিয়াই মনে করি। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে শ্বতংদ্কুর্ভভাবে চলাফের। করা, শ্বাস 
নেওয়া বা আহার কর! প্রাণের কার্ধ্যপ্রণালী বটে কিন্ত প্রাণের স্বরূপ নহে। 
আমাদের ভিতরে সর্ব! যে শক্তি জীবনীশক্তি (%169]165 ) রূপে উদ্দীপিত হয়, 
তাহা এই সমস্ত শারীরক্রিয়া অবলম্বন করিয়! জাত বা সঞ্চালিত হয় এবং 
আমাদের দেহ ধারণ্রে জন্য ভাঙ্গা! এবং গড়ার যে সমস্ত ক্রিয়াধারার প্রয়োজন, 
তাহাও ইহার! পোষণ করে কিন্ত স্বাসপ্রশ্বাস এবং দেহপোষণের অভ্যস্ত আয়োজন 
ছাড়া অন্ত উপায়েও জীবনাশক্তির এই সমস্ত ক্রিয়া! ধারাকে বজায় রাখা যায়। 
ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে যখন শ্বাসপ্রশ্বাস, হাংস্পন্দন বা যে সমস্ত অবস্থা গ্রাণ- 
খরণের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়৷ পূর্ব্বে মনে করা হইত, সে সমস্ত সাময়িকভাবে 
বন্ধ বা স্তপ্ভিত রাখিষাও মানুষ এই দেহে বাচিতে, এমন কি সে সময় পূর্ণভাবে 
সচেতন থাকিতে পারে । আবার সচেতনভাবে সাড়া৷ দেওয়ায় শক্তি উদ্ভিদের 
আছে ইহা! এখন পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেও অন্ততঃ পক্ষে উত্ভিদের মধ্যে 
আমাদেরই দৈহিক প্রাণের মত প্রাণ আছে এবং আপাতদৃশ্টে গঠন গ্রণালীতে 
পার্থক্য থাকিলেও মূলত: আমাদের প্রাণের মতই গঠিত হইয়া উঠিতেছে__ 
ইহা প্রমাণের জন্ত অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । ইহা যদি প্রমাণ হয় তথাপি 
অনায়াসলন্ধ পুরাতন মিথ্যা ধারণাসমৃহকে একেবারে দুর করিবার জন্য 
আমাদিগকে বহিরঙ্গ লক্ষণ সমূহকে অতিক্রম করিয়া জীবনতত্বের মূলে পৌছিতে 
হইবে। 

যদি তাহাদের সিদ্ধান্ত ভঁকার করা যায় তবে জড় বিজ্ঞানের কয়েকটী 
আধুনিক আবিষ্কার * জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণের সমস্তার উপর খুব উজ্জল আলোক 


সপ সপ 


* এখানে জড় প্রাণের প্রকৃতি এবং ব্রিয়াধারা সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে তাহা প্রমাণ 
করিবার জন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণীর কথ! উল্লেখ কর! হয় নাই, উদাহরণ দ্বরগ 
দেও! হইয়াছে । বিজ্ঞান এবং তন্ববিষ্যার (সে তত্বৃবিদ্ধা শুধু বুদ্ধির উপর অথবা ভারতের মত 
অধাত্বদর্পন এবং অধাযত্ম অনুবের ভিত্তির উপর, এ ছুএর যে ভাবেই প্রতিষিত হউক না! কেন) 
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পাত করে। ভারতেরই একজন বৈজ্ঞানিক আমাদের দৃষ্টি গভীর রূপে আকর্ষণ 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আঘাতে সাড়া দেওয়াই প্রাণের অস্তিত্বের নিশ্চিত 
লক্ষণ। তিনি যে তথ্য আহরণ করিয়াছেন উদ্ভিদের জীবন রহস্তকেই তাহা 
বিশেষ ভাবে আলোকিত করিয়াছে, তাহার হুক্াতিহুক্ষ ক্রিয়া সকলের পরিচয় 
দিয়াছে। কিন্তু আমর! যেন একথ না তুলি যে আঘাতে সাড়া দেওয়৷ 
প্রাণের মূল লক্ষণ, পাড়! দেওয়ার অবস্থাকে প্রাণ এবং না দেওয়ার অবস্থাকে 
আমরা মৃত্যু বলি । এই মুল বিষয়টা তিনি ধাতু এবং উত্তিদ এ উভয়ের মধ্যেই 
দেখাইয়াছেন। উত্ভিদের মত ধাতুর বেলায় এত প্রচুর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় 
নাই। উভয় ক্ষেত্রে যে জীবনের গঠন প্রণালী মূলতঃ এক তাহাও হয়ত 
প্রমাণিত হয় নাই, এবিষয়ের উপযোগী অতি সুজ্ক পরিবর্তন প্রদর্শনকারী 
যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে ধাতু এবং উদ্ভিদের প্রাণ ক্রিয়া় আরও অনেক মিল, 
অনেক সাম্য আছে তাহা দেখান যাইতে পারে। যদি তাহা দেখান সম্ভব 
না হয় তাহার অর্থ এই দাড়ায় যে উদ্ভিদের মত একই প্রকারের অথবা 
প্রাণশক্তিপ্রকাশের উপযোগী কোন অবয়বসংস্থান ধাতৃতে নাই তবুও 
প্রাণনের প্রথম প্রারস্ত তাহাতে থাকিতে পারে। তাহার প্রকাশের লক্ষণ 
যতই অল্পষ্ট হউক ধাতুর মধ্যে প্রাণ থাকে ইহা যদি স্বীকার কর! 
যায়, তবে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে আর বেশী বাঁধা থাকে ন যে, 
ধাতুর সমজাতীয় অন্য জড় পদার্থে অথবা মাটির মধ্যেও, যতই সংবৃত 
যতই প্রাণনের প্রাথমিক ভাবে হউক না কেন, প্রাণ আছে। আমরা যদি 
গবেষণায় আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি, যেখানে আমাদের 
অনুসন্ধানের উপায় শেষ হইয়! গিয়াছে বলিয়া আপাত বোধ হইতেছে সেখানে 


ক্ষেত্র এবং গবেষণার ধরা পৃথক । ইহাদের কেহই একের সিদ্ধান্ত অপরের ঘাড়ে চাপাইতে 
পারে ন।। কিন্তু আমর! যদি যুক্তিযুক্ত এই বিশ্বা স্বীকার করিধে অন্তরে একই সত্য ও সত্ব 
বর্তমান এবং প্রকৃতির সর্ব অবস্থায়ই একট। মিল বা সামগ্রস্ত আছে, তাহা হইলে যে শক্তি 
বিশ্বে ক্রিয়াশীল তাহার গতি ও প্রকৃতির উপর জড় জগতের সতাও কতফট। আলোক পাত 
করিতে পারে একথ। ধরিয়া নেওয়! যাইতে পারে। অবগ্ত যে আলোক পড়িবে তাহা পূর্ণ 
আলোক নয়, কারণ জড় বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ এবং অতীন্রির গোপন শক্তির ক্রিয়া 


বুঝিবার কোন উপায় বিজ্ঞানের নাই। . 


প্রাণ ২৬৭ 


যদি না থামিয়! থাকি, তবে প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় অভিজ্ঞতায় আমর! ইহা 
নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের এই ভাবের অন্থসন্ধানে অবশেষে 
প্রমাণ করিনে প্রকৃতির মধ্যে কোন ছেদ বা ফাক নাই, যাটি এবং মাটির 
বুকে জাত ধাতুর মধ্যে অথবা! ধাতু এবং উদ্ভিদের মধ্যে কোন দৃঢ় সীম! 
রেখা টান! যায় না। সমন্বয়ের এই স্তর ধরিয়। যদি অগ্রসর 'হই তবে 
দেখিব যে, যে মৌলিক পদার্থ এবং পরমাণু দ্বারা জগৎ বা তন্মধ্যস্থ ধাতু 
গঠিত হইয়াছে তাহার্দের পরস্পরের মধ্যেও সেরূপ কোন সীমারেখার সন্ধান 
পাওয়া যায় না। জগতে পর পর সাজান সতান যে সমস্ত স্তর আছে তাহার 
প্রত্যেকটি পরবর্তী স্তরকে গড়িয়। তোলে, যাহা পরে আসিবে তাহা! পূর্ববাবস্থার 
মধ্যে বীজরূপে বর্তমান থাকে । গ্রপ্ত বা! প্রকাশিত, সংবৃত ব! বিবৃত, সুগঠিত 
ব| প্রাথমিক যে ভাবেই হউক প্রাণ সর্বত্র বর্তমান আছে--আছে সার্কভৌমভাবে 
বিশ্বব্যাপ্ত এবং অবিনশ্বর হইয়!। কেবল তাহার আকৃতি এবং গঠনে ভেদ আছে । 

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা! চলা ফেরা 
করিবার শক্তির মত, অভিঘাতে বাহু সাড়া দেওয়। প্রাণের একট বহিরঙ্গ 
লক্ষণ মাত্র । গবেষক যে জিনিস লইয়া! পরীক্ষা করেন তাহাতে সজোরে একটা! 
আঘাত দেন, তাহার ফলে যখন স্পষ্ট সাড়া পাওয়া যায়, তখনই আমরা দ্বীকার 
করি যে” প্রাণনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু উদ্ভিদ তাহার সমস্ত জীবন 
ব্যাপিয়াই তাহার পরিবেশ হইতে আঘাত পাইতেছে 'এবং সর্বদাই সাড়া 
দিতেছে, অর্থাৎ আঘাত পাইলে সাড়। দেওয়ার এক শক্তি তাহাতে নিত্য বর্তমান 
আছে। কেহ কেহ ইহাঁও বলিয়াছেন যে এই সমস্ত পরীক্ষা ঘারা উদ্ভিদ অথব৷ 
অন্তান্ত জীবদেহে প্রাণশক্তি বলিয়া কোন বিশেষ শক্তি নাই ইহা প্রমাণিত 
হইয়াছে, কিন্ত আমরা যখন বলি উত্ভিদকে আঘাত দেওয়! হইয়াছে তখন ইহাই 
বৃঝি যে তাহার দিকে একটা সক্রিয় শক্তি সবলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমরা 
যখন ঝলি উত্ভিদটা সাড়া দিতেছে, তখন এই বুঝি যে আঘাতের উত্তররূপে উদ্ভিদ 
হইতে অন্কুভব শক্তি সম্পন্ন একটা সক্রিয় শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। উত্ভিদের 
মধ্যে সক্রিয়ভাবে বাহির হইতে আগত আঘাত ব৷ স্পন্দন গ্রহণ করিবার এবং 
তাহাতে সাড়। দিবার শক্তি যেমন আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে বাচিয়া থাকিবার 
এবং বধ্ধিত হওয়ার একটা ইচ্ছা বা আকৃতি আছে। এই আকৃতির নির্দেশে 


৮ 
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বুঝ! যায় চিৎশক্ির অবমানস প্রাণজড়ময় একটা বিভাব রূপময় সততায় গোপন 
ভাবে অবস্থিত আছে। বস্তৃতঃ ইহাই যেন বোধ হয় যে জগতে একটা সক্রিয় 
শক্ির ক্রিয়া সর্বদ। চলিতেছে, যাহা অল্পবিস্তর স্থুল বা সুক্ম জড়রূপ গ্রহণ 
করিতেছে, ঠিক তেমনি আবার প্রতি দেহে ব৷ প্রতিবস্ততে_উত্ভিদ, জীব বা 
ধাতু ঘে রপেই থাকুক না কেন__সেই সক্রিয় সদা বর্তমান শক্তির একটা 
ভাগ্ডারও বর্ভমান আছে। এই ছুইএর পরস্পরের বিনিময়ের কোন কোন 
খেলাকে আমরা প্রাণ নামে অভিহিত করি। সেই ক্রিগনাকে আমরা প্রাণন 
ক্রিয়া বলি এবং যাহা! নিজেকে নিজ্বে এমন ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে তাহাকে 
প্রাণশক্তি নামে অভিহিত করি। মনের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া, জড়ের ক্রিয়া একই 
বিশ্বশক্তির নান! বিচিত্র ক্রিয়া মাত্র । 

এমন কি যখন কোন দেহ মৃত বলিম। মনে হয়, তখন যদিও আমাদের 
পরিচিত প্রাণক্রিয়। স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং তাহ। স্থায়ীরূপে শেষ হইবার সম 
আসন্ন হইয়া থাকে, তথাগি সেখানে তখনও প্রাণশক্তি গুপ্তভাবে বর্তমান থাকিতে 
পারে। এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতকে পুশরুজ্জীবিত করা যায়; অভ্যন্ত- 
ক্রিয়া ধারা, অভিঘাতে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়ার প্রবাহ 
পুনরায় ফিরাইয়া আনা যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় ষে যাহাকে আমরা 
প্রাণ বলি তাহা তখনও সে দেহে বর্তমান ছিল; অর্থাৎ তখন প্রাণ ছিল গুপ্ত 
এবং শরীরের বা স্নায়ুর সাধারণ ক্রিম, জান্তব-মনশ্চেতনার সাড়া দেওয়! প্রভৃতি 
যে সমস্ত কর্মে সে দেহ বরাবর অভ্যস্ত ছিল তাহার কোনটার-ই প্রকাশ ছিল 
না। একথ| মানিয়। লওয়া কঠিন যে প্রাণ নামক একটা! বিশেষ সা! ব। বস্ত 
দেহ হইতে এক্ষেত্রে একেবারেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল এবং কেহ যখন তাহার 
দেহকে উত্তেজিত করিতেছে, তখন তাহার দেহে সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, 
কেননা দেহের একেবারে বাহিরে থাকিলে দেহকে উত্তেজিত করিবার কথ। 
সে জানিল কি করিয়া? কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে কোন 
লোকের জীবনের বাহু লক্ষণ এবং প্রাপক্রিয়। স্তস্ভিত হইয়! গিয়াছে যদিও সে 
সময় তাহার মন সম্পূর্ণ সচেতন আছে অথচ সে মন দেহকে ক্রিয়াশীল 
করিতে পারিতেছে না। উদাহরণ ম্বরূপ নিষ্পন্দ বায়ুরোগে (০28919185 ) 
আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থার কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এক্ষেত্রে ত নিশ্চয়ই 
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ধলা চলে না যে লোকটার দেহ মৃত হইয়াছে কি মন বাচিরা আছে অথবা প্রাণ 
দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, অথচ মন দেহের মধ্যে বাস করিতেছে, তখন 
কেবল ইহাই বল! যায় যে নাধারণ দৈহিক ক্রিয়া স্তস্তিত হইলেও মন 
সক্রিয় আছে। 

কোন কোন বিশেষ সমাধির অবস্থায়ও দেহের এবং বহিশ্চর মনের ক্রিয়া 
বন্দ হইন্স। যায়। পরে আবার তাহাদের ক্রিয়ার আর্ত হয়, কখনও বাহিরের 
উত্তেজনায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ভিতর হইতে স্বাভাবিক এবং স্বতংক্ফুর্ত 
প্রেরণার বশে । এরপ ক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহ। এই যে, বহিশ্চর মন ও প্রাণ অব- 
চেতনে অবস্থিত মন ও প্রাণে প্রত্যা্বত হয় এবং হর সমগ্র মানুষটি অবচেতন- 
ভূমিতে ডুবিয়া যায়, না হয় তাহার বহিজ্জীবন অবচেতনে সংহত এবং অন্তরের 
সত! অতিচেতন লোকে উন্নীত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান 
দেখিবার বিষয় এই যে, যে শক্তি--তাহার ম্বরূপ যাহাই হউক ন1 কেন__ 
দেহের আধারে প্রাণের সন্রিয় সামর্থ্যকে রক্ষা করে তাহ! বাহিরের ক্রিঘ্নাকে 
স্তব্ধ রাখিয়াছে বটে, তথাপি দেহগত (জবব্যবস্থা অন্ুগ্রাণিত করিতেছে। 
কিন্তু অবশেষে একটা সময় আসিয়া পড়ে যখন স্তম্ভিত ক্রিয়াশক্তিকে আর 
পুনরুজ্জীবিত করা যায় না) ইহা যখন ঘটে তখন দেখা যায় দেহের মধ্যে এমন 
একট। ছেদ ঘটান হইয়াছে, যাহার ফলে দেহটা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে বা 
তাহার অভ্যস্ত ক্রিগ্না পরিচালনার শক্তি নষ্ট হইয়াছে £ অথব! মে রকম ছেদ ন। 
ঘটিলেও শরীরের উপাদান সমূহে ভাঙ্গন আরম্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে শক্তি পরিবেশের 
মধ্যে রহিয়া অন্তান্ত সকল শক্তির সহিত সাড়া বিনিময় করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহ 
সেই সমস্ত শক্তির স্পর্শে এখন সম্পূর্ণ অসাড়, সুতরাং প্রাণক্রিয়াকে নৃতন 
করিয়! সচল করিতে পারিতেছে না। তখনও দেহে প্রাণ আছে কিন্তু যে সমস্ত 
মূল উপাদান দিয়! দেহ গঠিত হইয়াছে তাহার! বাহির হইয়। গিয়া, যাহাতে 
নৃতন দেহ গড়িবার কাজে লাগিতে পারে, প্রাণ নিযুক্ত আছে সেই উদ্দেশ্তে 
দেহকে কেবল ভাঙ্গিয়৷ চূর্ণ করিয়। চলিবার জন্য । বিশ্বশক্তির যে ইচ্ছ? দেহকে 
ধারণ করিয়াছিল বলিয়া দেহ সংহত ছিল তাহা সে কাজ হইতে সরিয়! গিয়া 
উপাদ্দানগুলির ভাঙ্গনের কাজ সমর্থন করিতেছে । যত দিন তাহা! না ঘটে তত 
দিন দেহের সত্যিকার মৃত্যু হয় না। 
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তাহা হইলে গ্রাণ বিশ্বশক্তিরই একটা সক্রিয় খেলা, সে শক্তির মধ্যে কোন 
না কোন আকারে অন্ততঃ পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে তত্বরূপে মাননচেতন। এবং মাস 
গত প্রাণবৃত্তি সর্বদা বর্তমান আছে, তাই তাহারা আমাদের এই জগতে জড়ে 
আকারের মধ্যে দেখা দেয় এবং তাহাদের প্রকাশ ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে। এই 
শক্তি যে বিচিত্ররূপরাজি গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর 
তাহার নিজেরই সক্রিয় নাড়ীম্পন্দন নিত্য রক্ষা করিতেছে, সেই সমস্ত রূপের 
মধ্যে যখন অভিঘাত বা উত্তেজনা এবং তাহার সাড়ার অন্ত্োন্বনিময় চলে, 
তখনই শক্তির প্রাণলীলা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক রূপই সর্বদা এই সাধারণ 
শক্তির নিঃশ্বাস এবং বীর্ধ্য গ্রহণ এবং ত্যাগ করিতেছে ; নান! উপায়ে প্রত্যেক 
রূপ এ শক্তিকেই তাহার আহাধ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে, তাহা দ্বারা নিজের 
পুিসাধন করিতেছে, কখনও বা পরোক্ষভাবে-_যাহাতে ইহার বীর্ধ্য বা তে 
নঞ্চিত আছে সেই মমস্ত পদার্থ আহার করিয়া, কখনও বাইরে বিস্ছুরিত সক্রিয় 
শক্তিকে সাক্ষাত্ভাবে টানিয় লইয়া । এ সমস্তই প্রাণের লীলা, কিন্ত যখন 
তাহার বহিশ্চর এবং জটিলক্রিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে সংহত এবং গঠিত হুইয়! উঠে, 
বিশেষতঃ যে সায়ুদ্বারা আমাদের অবয়ব গঠিত এবং যে দ্বায়ুর দ্বারা আমরা সকল 
সংস্পর্শ লাভ করিতে অভ্যস্ত, সেই স্নায়বিক গঠনের মধ্য দিয়া যখন প্রাণশক্তি 
প্রকাশ পায়, আমরা! প্রধানতঃ তখনই তাহার পরিচয় পাই । এইজন্ত উদ্ভিদ 
প্রাণের অস্তিত্ব আমরা সহজে শ্বীকার করি, কারণ সেখানে প্রাণের লক্ষণ স্পষ্ট? 
এন্বীকার কর। আরও সহজ হয় যখন দেখি স্বাযুক্রিয়ার চিহ্ন যেন উত্ভিদেও 
প্রকাশ পায় এবং তাহাদের এবং আমাদের প্রাণের গঠন এবং কার্ধ্যপ্রণালীর 
মধ্যে বিভিন্নতা খুব বেশী নাই। কিন্ত ধাতু, মৃত্তিকা, বা পরমাগুতে প্রাণের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমর! অনিচ্ছুক, কারণ এই সমস্ত বাহু লক্ষণ সেখানে 
খুঁজিয়া! বাহির কর] শক্ত, অথবা আপাতদৃষ্টিতে যেন, নাই। 

বাহিরের এই গ্রভেদ শ্বরূপভেদ বলিয়া মনে করিবার কোন সমর্থন আছে 
কি? আচ্ছা, আমাদের জীবন এবং উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? 
ছুই বিষয়ে তফাৎ দেখিতে পাই। প্রথম আমাদের চলা ফের! করিবার শাক্তি 
আছে উত্ভিদের নাই, কিন্তু স্পষ্টত; এ শক্তি প্রাণক্রিয়ার কোন অবিচ্ছেস্ত মূল লক্ষণ 
নহে; দ্বিতীয় আমাদের সচেতন বোধশক্তি আছে এবং তুর আমরা জানি 
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উদ্ভিদের মধ্যে সে শক্তির বিকাশ হয় নাই। আমাদের জ্বায়ুতে যে সাড়া দেখা 
দেয় তাহা সর্বদা এবং পূর্ণমাত্রায় না হইলেওস্মনের মধ্যে সচেতন ইন্দ্রিয় 
বোধের একটা সাড়া অনেক পরিমাণে জাগায় । মনের কাছে, স্নামুম্গ্ুলীর কাছে 
এবং স্বাযুর ক্রিয়া! দ্বার! আলোড়িত দেহের কাছে সে সাড়ার একট। মূল্য আছে। 
মনে হয় উদ্ভিদের মধ্যে স্নায়বিক বোধ যে আছে তাহার অনেক লক্ষণ বা চিহ্ন 
আমরা দেখিতে পাই; উত্ভিদের স্নায়বিক বোধের কতকগুলি আমর! আমাদের 
মধ্যে যাহাঁদিগকে ইন্দ্রিয় স্থখ এবং ছুঃখ, জাগরণ এবং নিন্রা, উচ্ছাস, অবসাদ 
এবং ক্লান্তি নাম দিই, তাহাদেরই যেন অনুরূপ , এই সমস্ত ম্বায়বিক ক্রিয়াদ্বারা 
মানুষের মত উত্ভিদের দেহও আন্দোলিত হয় কিন্তু মনশ্চেতনায় কোন সচেতন 
বোধরূপে ফুটিয়া উঠিবার কোন লক্ষণ উভিদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু মনে ব। 
প্রাণে, যেখানেই অন্ভূতি বা বোধ জাগুক না কেন, বোধ সকল ক্ষেত্রেই বোধ 
এবং স্নায়বিক বোধও চেতনার একটা রূপ । স্পর্শকাতর উদ্ভিদ খন কোন স্পর্শে 
সঙ্কুচিত হয় তখন বোধ হয় যে তাহার স্সায়ু প্রভাবিত হইতেছে এবং তাহার মধ্যে 
এমন কিছু আছে যাহা স্পর্ণটা পছন্দ করিতেছে না, এবং তাই সঙ্কুচিত হইতে, 
সরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে ; এক কথায়, যেমন আমরা জানি যে আমাদের 
মধ্যে অবচেতন বোধ ও ক্রিম আছে উত্িদ্ের মধ্যে সেই জাতীয় অবচেতন 
বোধ ব! তাহার ক্রিয়া আছে। মান্থষেব মধ্যে অবচেতন বোধলাভের বু পরে 
যখন স্বামুমগুলিতে তাহার কোন প্রভাব বর্তমান নাই, তখনও এই অবচেতন 
অম্নভূতিগুলিকে টানিয়া উপরে চৈতন্তের বহিভাগে তোলা সম্পূর্ণ নম্তভব। নিত্য 
উপচীয়মান সুপাকার সাক্ষ্য দ্বারা অকটট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের 
মধ্যে একটা অবচেতন মননের ক্ষেত্র আছে এবং তাহ। তাহার নচেতন মনের 
ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক ব্যাপক | মান্ষের মধ্যে যেমন একটা বহিশ্চর জাগ্রত মন 
আছে, যাহা অবচেতন বোধের মূল্য নির্ণয় করিতে পারে উদ্ভিদের তাহা! নাই-- 
কিন্ক তাহাতে উভয় ক্ষেত্রে অনুভূতি বা বোধ যে এক, তাহার কোন পার্থক্য 
হম না। অবচেতন বোধ মানুষের এবং উদ্ভিদের মধ্যে যখন এক, তখন যাহাকে 
তাহারা প্রকাশ করিতেছে তাহাও এক হইবে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অবচেতন 
মন বলিয়া কিছু থাকিলে উদ্ভিদের মধ্যেও তাহা! থাকিবে। অবচেতন মননের 
আরও প্রাথমিক ক্রিয়া ধাতুর মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, যদিও স্বায়বিক ক্রিয়া দ্বারা 
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আলোড়িত হইবার মত দেহ্যন্ত্র তাহার নাই, অথবা স্সাসুর অন্থরূপ কিছু তাহার 
মধ্যে এখনও প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু যেমন দেহের চলৎশক্তি না থাকিলেও 
উত্ভিদের মধ্যে প্রাণশক্তি থাকার মূলতঃ কোন বাধা হয় নাই, তন্দরপ দেহের 
আন্দোলন না খাকিলেও ধাতৃতে প্রাণশক্তি থাকার কোন মূল বাঁধা নাই। 

শরীরে চেতনা যখন অবচেতনায় বা অবচেতন যখন চেতনায় পরিবন্তিত 
হয়, তখন কি ঘটে? খাটি পার্থক্য এই যে চিৎশক্তি তাহার কর্ধের একটি অংশে 
অভিনিবিষ্ট হয়, তাহাতে অল্পবিস্তর একাগ্র ব। তদ্গত হইয়া! পড়ে । কোন 
কোন একাগ্রতায় প্রজ্ঞানের সেই বৃত্তি যাধাকে আমরা মনশ্চেতনা বলি, তাহা 
সচেতন ভাবে ক্রিয়া করিতে প্রায় ব। সম্পূর্ণ বিরত হয়, তথাপি তখনও দেহ, 
্নাযুমণ্ডলি এবং ইন্্িয়বোধ অজ্ঞাতমারে সতত কাজ করে এবং নিখুঁত ভাবেই 
করে। তখন একটামাত্র ক্রিয়া! বা! ক্রিয়ার একটামাত্র ধারা লইয়া মন সক্রি: 
থাকে, বাকী সমন্তটা অবচেতন হইয়া পড়ে । যখন আমি লিখিতেছি তখন 
লিখিবার জন্য যে দৈহিক ক্রিয়া প্রয়োজন তাহার অধিকাংশ, কখনও সমস্তটা 
অবচেতন মন দ্বারা কৃত ও পরিচালিত হয়, তখন আমরা বলি শরীরে অচেতন 
ভাবে কোন কোন ন্বাযুক্রিয়। চলিতেছে, কিন্ত মন যে চিন্তা লইয়া আছে শুধু 
তাহাতে জাগ্রত বা সচেতন মাছে। সমস্ত মাহ্ষটাও অবচেতন অবস্থায় 
ডূবিয়া যাইতে পারে তথাপি সাধারণতঃ যাহাতে মনের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় 
এমন অভ্যস্ত ক্রিয়াও চলিতে পারে, যেমন অনেক প্রকার স্বপ্রে দেখা যায়; অথবা 
সে অতিচেতনে উঠিয্ক। যায় তথাপি শরীরস্থ প্রচ্ছন্ন বা মগ্নচৈতন্ত ক্রিয়াশীল 
থকে, যেমন কোন কোন যোগ সমাধিতে দেখা যায় । ইহা হইতে উত্ডিদ্বের এবং 
আমাদের বোধের পার্থক্য এই ভাবে স্পগ্প্রপে বুঝা বাইবে--উঙিদের মধ্যে যে 
সচেতন শক্তি বিশ্বে আত্মপ্রকাশ কবিতেছে তাহা এখন জড়ত্বের নিদ্রা হইতে 
পূর্ণরূপে জাগরিত হয় নাই। অথবা! ক্রিমান শক্তি জড়ে এমন অভিনিবিষ্ট বা 
জড়ের সঙ্গে এমন তদ্গত চিত্ত হইয়াছিল যে, অতিচেতন জ্ঞানে অবস্থিত তাহার 
কর্মের মূল উৎন হইতে পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল; উত্তিন জীবনেও 
তাহার ঘুমঘোর কাটে নাই। হ্থতরাং যখন সে শক্তি মান্থষের মধ্যে জড়ের 
অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে এবং_এখনওর্্পরোক্ষভাবে হইলেও-_- 
নিজের আত্মজ্ঞানে জাগরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহ! সচেতন ভাবে যাহ। 
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করিবে উদ্ভিদের মধ্যে অবচেতন ভাবে তাহাই করিতেছে । এইভাবে এ শক্তির 
একই খেল! চলিতেছে কিন্তু বিভিন্নভাবে এবং চৈতন্যের ভাষায় তাহাদের মুল্যও 
বিভিন্ন। 

একথা ধারণা কর আমাদের ক্রমেই সম্ভব হইয়া আসিতেছে যে জড়পরমাণুর 
মধ্যেও এমন একট। কিছু আছে, যাহা! আমাদের মধ্যে আসিয়া ইচ্ছা ও বাসনার 
রূপ নিয়াছে। পরমাণুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এবং আমাদের অন্থরাগ ও বিরাগ 
দেখিতে ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক-_ শুধু আমরা বলি পরমাণুর ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চেতন 
বা অবচেতন ইচ্ছ। ও বাসনার মুল বিশ্বের সর্বত্র আছে স্পষ্টভাবে, যদিও 
আমর। ইহা৷ এখনও স্পষ্টভাবে জানি নাই যে, এ ইচ্ছ। ও বানন। বিশ্বের সর্বত্র 
অন্ুস্থ্যত একটা অবচেতন বোধ বা বুদ্ধির সহিত জড়িত, অথব| বস্তুতঃ ইহারা 
তাহাই প্রকাশের বিভিন্নরূপ ; ইচ্ছা হইলে ইহাকে নিশ্চেতন অথবা সম্পূর্ণরূপে 
নংবুত বলিতে পার। প্রতি পরমাথুতে ইহ। আছে বলিয়। প্রত্যেক পদার্েও ইহ! 
মবস্ত থাকিবে, কারণ পরমা ণুপুগ্ত একত্র সমাহৃত হ্ইয়াই বস্তুতে পরিণত হয়। 
আবার পরমাণুতে ইহা থাকিবার কারণ, যে শক্তি পরম।ণু গড়িয়াছে অথবা! 
পরমাথুতে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই শক্তিতে ইহ! বর্তমান আছে। বৈদাস্তিকের 
কাছে যাহ চিততপস বঝ। চিতশক্তি ব| চিন্ময় সন্তাতে অনুম্থযত চিৎশক্তি, এ 
শক্তি স্বরূপতঃ তাহাই। এই শক্তিই আক্মপ্রকাশ করিতেছে উত্তিদের মধ্যে 
অবমানস বোধময় স্নায়বীয় শক্তি রূপে, আদিম প্রাণীর মধ্যে বাসনাবোধে এবং 
বাসনাময় ইচ্ছা রূপে, উদ্ধতর জীবের মধ্যে আত্ম সচেতন বোধ এবং শক্তি 
রূপে এবং প্রাণী শ্রেষ্ঠ মাচুষের মধ্যে মানসিক জ্ঞান ও ইচ্ছারূপে। প্রাণ বিশ্ব 
শক্তির একটা সোপানাবলি, যাহ! আরোহণ করিতে করিতে নিশ্চেতনের ক্রমশঃ 
পূর্ণ চৈতন্তে রূপান্তর সাধিত হয়। ইহা চৈতন্যেরই একটা মধ্যবস্তাঁ শক্তি। 
প্রথমে জড়ে ইহা! সপ্ত এবং নিমজ্জিত, পরে নিজের শক্তির প্রবেগে তথা হইতে 
মুক্ত হইয়! অবমানস সায় এবং অবশেষে তথা হইতে দুক্ত হইয়া, তাহার মধ্যে 
যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে মনঃশক্তির উন্মেষে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে, 
এমন অবস্থায় পৌঁছে। 

অন্ত সমস্ত হেতু বাদ দিলেও, যদি আমর পরিণামবাদের আলোকে, যাহা 
শুধু বাহিরে উন্সিষিত হইয়৷ উঠিতেছে প্রাণের সেই সমস্ত ধার! পর্ধ্যবেক্ষণ করি 
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তাহা হইলে যুক্তি আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তেই আনিয়া পৌঁছাইয়া দিবে। 
উত্তিদে প্রাণের গঠন পশু হইতে পৃথক হইলেও ইহা! স্পষ্ট যে উভয়ন্ত্র প্রাণশক্তি 
এক? উত্ভিদেও আছে পশুর মত জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু) বীজ দ্বার৷ বংশ বিস্তার, 
ক্ষয়, রোগ বা অত্যাচারে মৃত্যু, বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ ও গ্রহণ 
করিয়! পুষ্ট হওয়া ও বাঁচিয়া থাকা; আলোক ও তাপের উপর নির্ভরশীলত। 
প্রজনন শক্তি অথবা বন্ধ্যাত্ব £ঃ এমন কি নিত এবং জাগরণ, জীবনক্রিয়ার মধ্যে 
উত্তেজনা এবং অবসাদ, বাল্য যৌবন এবং বার্ধক্যের ক্রমপরিণাম; তাহা ছাড়া 
উদ্ভিদের মধ্যে জীবনীশক্কির মুখ্য উপাদান থাকাতে তাহাই পন্ড জগতের 
স্বাভাবিক খাগ্ভ। ইহার পর যদি ইহা! স্বীকার করি যে তাহার আছে স্সাযু- 
মণ্ডলী, আছে আঘাতে সাড়৷ দেওয়ার সামর্থ্য, অথবা আছে অবমানস বা 
থাটি মনোময় বোধের একট! প্রাথমিক অবস্থা বা অন্তঃপ্রবাহ; তবে পণ্ডর 
এবং উত্ভিদের মধ্যে যে একই প্রাণ আছে এ বোধ ম্পষ্টতর হয়। তথাপি 
অচেতন জড় হইতে পশ্ত জীবনের মধ্যে প্রাণের যে পরিণাম হইতেছে উত্ভিদ 
স্পষ্টতঃ তাহার মধ্যবর্তী অবস্থা । প্রাণ য্দি এমন একট! শক্তি হয় যাহা জড় 
হইতে উদ্ভুত হইয়! মনোরূপী শেষ পরিণতিতে পৌছিতে চাহিতেছে, তবে জড় 
ও মনের এই মধ্যবর্তী অবস্থ! থাক] ত স্বাভাবিক, এবং যদি তাহাই হয় তবে 
আমর! ত্বীকার করিতে বাধ্য যে প্রাণ অবচেতন অথবা অচেতন অবস্থায় জড়ের 
মধ্যে মগ্ন বা হুষ্ত হইয়াছিল ; নতুবা কোথা হইতে তাহার আবির্ভাব হইল? 
জড়ের মধ্যে প্রাণের উদ্ভব ও পরিণতি হইতেছে স্বীকার করিলে তৎসজেই 
দ্বীকার করিতে হয়, তৎপূর্ব্বে জড়ে প্রাণ সংবৃত ভাবে বর্তমান ছিল, নতুবা 
বলিতে হয় এই নৃতন স্ষ্টি একটা ইন্দ্রজালের মত ব্যাপার, যাহা প্রক্কৃতির 
মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে অথচ তাহার কোন কারণ নাই বা খুঁজিয়া পাওয়! 
যায়না। নৃতন স্প্টিই যদি হয়, তবে হয় তাহা হইবে অসৎ বা শৃন্ত হইতে 
স্থট্ি, না হয় কোন জড় প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণ আসিয়াছে কিন্তু সে প্রক্রিয়ার 
মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না বা তন্মধ্যে সমজাতীয় এমন কোন উপাদান 
নাই, যাহাতে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়! যাইবে। তৃতীয় আর একটা 
অনুমান করা! যাইতে পারে যে ইহা! স্থৃলজগতের উর্ধে স্থিত কোন জড়াতীত 
লোক হইতে আসিম়্াছে। খামখেয়ালি কল্পনা বলিয়! গ্রথম ছুইটী সিদ্ধান্তকে 
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আমর! ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তটী সম্ভব এবং আমাদের 
যুক্তি ইহাকে স্বীকার করিতে আপত্তি করেন! এবং নুম্্ম অতীক্তিয় দাৃ্টিডেও 
দেখা যায় যে, উপরিস্থিত প্রাণের কোন লোকের আবেশ বা৷ প্রভাব জড়- 
জগতের প্রাণের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছে । কিন্তু তাহাতে জড় হইতে আস্ 
এবং অপরিহার্য গতির মধ্য দিয়! প্রাণের উন্মেষ হইয়াছে, এমত খগ্ডিত হয় না। 
কারণ যদি জড়ের মধ্যে প্রাণলোক হষ্টিক্ষম অবস্থায় গুপ্তভাবে না থাকিত, তবে 
শুধু উর্ধে এক প্রাণময় জগৎ বা! প্রাণলোক থাকিলেও বা তথা হইতে তাহার 
প্রভাব নীচে নামিয়া আমিলেওঃ জড়ের মধ্যে প্রাণের উন্মেষ সম্ভব হইত ন1। 
বস্ততঃ চিৎসত্তা তাহারই নানাম্তর বা শক্তির মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া তাহার 
সকল শক্তির (যাহার মধ্যে গ্রাণশক্তিও আছে ) সহিত জড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়া 
পরে উন্সিষিত ও প্রকাশিত হইবার জন্ত বর্তমান আছে। জড়ের মধ্যে নিমজ্জিত 
প্রাণ যখন জৈবপ্রকৃতি বিশিষ্ট (07:021590 ) হইয়! উঠে নাই, সেই প্রাথমিক 
অবস্থায় তাহার কোন চিহু পাওয়া যায় কিনা, অথবা সংবৃত প্রাণ সম্পূর্ণ নিত্রচ্ছন্ 
বলিয়া কোন চিহু দেখ যায় না এনমস্ত মুখ্য কথা নহে। জড়ে যে শক্তি সংগ্রহ 
করে, আকার গড়িয়া! তোলে এবং ভাঙ্গিয়া দেয় * সেই শক্তিই অন্ত ভূমিতে 
গিয়া সেই, প্রাণশক্তি রূপে দেখা দেয়, যাহা জন্ম, পু্টি ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে। যেমন সে শক্তি অবচেতনের ্বপ্রসঞ্চরণের মধ্যে অজ্ঞাত- 
সারে বুদ্ধির কাজ করে, আবার তাহাই অন্য ভূমিতে গিয়া নিজেকে মনরূপে 
ফুটাইয়া তোলে । এ জড়শক্তির প্রকৃতি দেখিয়াই মনে হয় যে, মন এবং 
প্রাণের অন্ুন্মিষিত বীর্য নিজের মধ্যে ইহা ধারণ করিয়! রাখিয়াছে, যদিও 
তাহাদের বিশিষ্ট আকারে ও প্রকাশ ধারায় তাহারা এখনও প্রকাশ পায় নাই। 





* জীবনে জন্ম, পুি এবং মৃত্যু বহিরঙ্গ ভাবে জড়ে সংগ্রহ, আকার গঠন, এবং বিদুর্ণন 
ক্রিয়ার সহিত এক হইলেও ভিতরের ক্রির়। এবং অর্থে আরও গভীর । বুল্্দর্শীদের দেওয়া 
বিবরণ যদি সতয হয় তবে চৈত্যপুরুষের জীবদেহ্‌ গ্রহণ ব্যাপারও বাহিরের দিকে একইরূপ ; 
কারণ অন্মগ্রহণেচ্ছু আত্ম। জন্মের সময় তাহার চারিদিকে মনময় প্রাণনয় ও অন্নময় কোষের 
উপাদান সমূহ আকর্ষণ ও সমাহরণ করে, জীবনে এই সমস্ত আকারের পুষ্টিসাধন করে এবং 
চলিয়! হাওয়| বা মৃত্যুর সমন্ধ এসমত্ত উপাদান ত্যাগ করে এবং ভাঙ্গা দেয় এবং নিজের 
অন্তঃশক্রিসমূহ নিজের মধো গটাইয়। আনে, আবার পুনর্জন্ম এই ক্রিয়াধারার পুনরাবৃত্তি টলে। 
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: তাহা হুইলে দেখা যাইতেছে যে পরমাণু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সর্বত্র একই 
প্রাণের প্রকাশ। সভার যে উপাদান এবং ক্রিয়া পরমাণুর মধ্যে অবচেতন 
ভাঁবে অবৃস্থিত, তাহাই পশ্তর চেতনায় যুক্তি পাইয়াছে, প্রাণ এই পরিণতিতে 
একটা মধ্যবর্তী অবস্থা। বস্তুতঃ প্রাণ জড়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া জড়ের 
উপর অবচেতন ভাবে ঘষে ক্রিয়া করিতেছে, তাহ! চিৎশক্তিরই বিশ্বব্যাপী খেলা 
ছাড়া আর কিছু না। গ্রাণক্রিয়াই আকার ব! দেহ গড়িয়া! তোলে, তাহা- 
দিগকে রক্ষা ও পুষ্টি করে এবং ধ্বংস করিয়া আবার গড়িয়া তোলে এবং আয়ু 
শক্তির খেলা অর্থাৎ উত্তেজক বা! সঙ্কোচন শক্তির আদান প্রদান দ্বারা, দেহের 
মধ্যে সচেতন বোধ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা! করে । এই ক্রিয়াধারার তিনটা অবস্থা 
আছে; নিম্নতম অবস্থায় ইহার স্পন্দন জড়ের নিদ্রাতে অভিভূত, একেবারে 
অবচেতন যেন মনে হয় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ; মধ্য অবস্থায় ইহা সাড়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছে কিন্ত তখনও অবমানস ভাবে, আমরা যাহাকে চেতন বলিয়৷ 
জ্বানি তাহার উপকূলে যেন পৌছিয়াছে। উচ্চতম অবস্থায় যাহাতে সমস্ত 
বোধ মননের ভাষায় মে বুঝিতে পারে, প্রাণ এমন ভাবে সচেতন মননশক্তি 
গড়িয়া তোলে এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির বিকাশের 
ভিত্তি হইয়া দঁড়ায়। এই মধ্যবস্তাঁ অবস্থায় আমরা জড় ও মন হইতে 
বিবিক্ত প্রাণের ধারণ! লাভ করি, কিন্তু বস্ততঃ সকল অবস্থার মধ্যেই ইহা এক, 
প্রাণ সর্বরাই মন ও জড়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য একটা মধ্যাবস্থা। 
সর্বত্রই প্রাণ.জড়ের উপাদানতূত এবং মন দ্বারা পরিপূরিত। ইহা চিৎ- 
শক্তির একট! ক্রিয়া বটে কিন্তু যাহা কেবলমাত্র দ্রব্যের রূপ গঠন ইহ তাহা 
নহে, অথবা কেবল দ্রব্য এবং আকার যাহার জ্ঞানের বিষয় দে মনের ক্রিয়াও 
নহে। বরং বল! যায় যে ইহ চিৎসত্তার তেজোময় ক্রিয়াশীল অবস্থা, যাহা 
দ্রব্যের রূপ গঠনের কারণ ও আধার এবং মধ্যবস্তাঁ বা অবান্তর শক্তিরূপে 
সচেতন মানসজ্ঞানের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান। চিৎ সত্তার ক্রিয়াশীল এই 
মধ্যবর্তী শক্তিরপে প্রাণ, বোধের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াতে, সতার সেই 
হৃষ্টিশক্তিকে মুক্তি দেয়, যাহা নিজসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত হিল এবং অবচেতন 
রা নিশ্চেতন রূপে ক্রিয়া! করিতেছিল। প্রজ্ঞানচৈতন্তের যে ক্রিয়াকে আমরা 
মন নামে অভিহিত করি, প্রাণ তাহাকে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্তি দেয় এবং 
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ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই মনের মধ্যে এমন এক ক্রিয়াশীলতার বেগ 
সঞ্চার করে, যে জন্য মন নিজের নান! বৃত্তি এবং প্রাণ ও জড়ের নানারূপের 
উপর ক্রিয়। করিতে পারে ; প্রাণ জড় এবং মনের মধ্যে সেতুস্থানীয় হইয় মধ্যবর্তী 
শক্তিরপে উভয়ের মধ্যে ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় বা যোগাযোগকে বজায় 
রাখে। প্রাণই এই যোগাযোগের উপায় স্বরূপ সায়বিক শক্তির স্পন্দমময় প্রবাহ 
হুষ্টি করে, যে প্রবাহের ফলে জড় ব৷ বাহ্‌রূপ হইতে শক্তি গিয়! ইন্জ্িয় বোধ 
জাগায় এবং মনের বিপরিণাম ঘটায়, আবা'র মনের শক্তি ইচ্ছারূপে রূপান্তরিত 
হইয়া স্নায়ুর সাহায্যেই গিয়া! জড়ের পরিবর্তন সাধন করে। এই জন্ত যখন 
আমরা প্রাণের কথা বলি তখন সাধারণতঃ আমরা এই আয়বিক শক্তিকেই 
বুঝি; ভারতীয় দর্শনে ইহাকেই প্রাণ বা প্রাণশক্তি বলিম়্াছে। কিন্তু প্রাণ 
স্ায়বিক শক্তির রূপগ্রহণ করে কেবল প্রাণীর ক্ষেত্রে; একই প্রাণশক্তি পরমাণু 
হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রূপে বর্তমান আছে, কেননা সর্বত্র ইহা মূলতঃ 
এক এবং সর্বত্রই ইহা চিৎশাক্তির একই ক্রিয়া হইতে জাত, একই শক্তি 
নিজের সমস্ত বস্তর্ূপকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাদের বিপরিণাম সাধন 
করিতেছে কিন্তু প্রথমে সে শক্তিতে বোধ ও মন গোপন ভাবে ক্রিয়াশীল, 
রূপের মধ্যে সংকৃত, উন্সিষিত হইয়া! উঠিবার সন্ত প্রস্তুত হয়, অবশেষে সংবৃতি 
হইতে মুক্তিলাভ করে। সর্বব্যাপী এক মহাপ্রাণ জড়বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছে এবং 
তাহার মধ্যে বাস করিতেছে-_ ইহাই তাহার পূর্ণ অর্থ। 


বিংশ অধ্যান 
মৃত্যু, বাসন! এবৎ অসাম 
প্রথমে সমস্তই মৃত্যুরপী বুতূক্ষ। দ্বারা আবৃত ছিল; সে 
নিজের জগ্ত মন স্থষ্টি করিল যাহাতে সে আত্মাকে পাইতে 
পারে। 
বুহৰারণ্যক উপনিষদ ( ১২১) 
এই শক্তিকে মর্ত্য সত্ত। আবিষ্কার করিল--য।বতীয় পদার্থকে 
ধারণ করিবে সে, তাই বহু বিচিত্র বাসন তার মধ্যে; সকল 
অন্নের স্বাদ গ্রহণ করে সে এবং জীবের জন্ত গৃহপ্রস্তত করে। 
খথেদ (৫1৭৬ ) 
পূর্বব্তাঁ অধ্যায়ে জড়সত্তার দিক হইতে আমরা প্রাণকে দেখিয়াচি ; 
কি করিয়া জড়ের মধ্যে প্রাণ তত্বের আবির্ভাব হইল এবং কি ভাবে তাহার ক্রিয়া 
চলিল তাহ বুঝিতে চাহিয়াছি % সে জন্য পরিণামশীল পাখি সত্ত। হইতে সংগৃহীত 
তথ্য লইয়া বিচার করিয়াছি । কিন্তু একথা স্পষ্ট ষে ভাবে প্রাণ আবিভূতি হউক 
না কেন, যে ভাবে এবং যে কোন পরিবেশে তাহার ক্রিয়া! চলুকনা কেন, 
তন্বতঃ সর্বত্র তাহ! একই হইবে। প্রাণ বিশ্বব্যাপিনী সেই শক্তি যাহা বিশ্বের 
রূপরাজিকে স্থষ্টি, বাধ্য দ্বার পুষ্ট ও রক্ষণ, পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন করিতেছে, 
এমন কি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়৷ দিতেছে আবার নৃতশ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, 
ব্যক্ত বা অব্যক্ত যে ভাবেই ক্রিয়৷ করুক ইহার মুলগ্রককতিতে ইহা চৈতন্যময়ী শক্তি, 
ইহার জন্তই রূপের সঙ্গে রূপের খেলা এবং তাহার্দের পরম্পর বিনিময় চলিতেছে । 
যে জড়জগতে আমর! বাস করি মেখানে মন অবচেতন ভাবে প্রাণের মধ্যে সংবৃত 
হইম়! আছে, ঠিক তেমনি ভাবে অতিমানস সংবৃত হইয়া অবচেতনরূপে আছে 
মনের মধ্যে, আবার যাহার মধ্যে সংবূত এবং অবচেতন মন রহিয়াছে সেই প্রাণ 
নিজে জড়ের মধ্যে সংবৃত হইয়া আছে । স্থতরাং জড়ই এখানে ভিত্তিভূমি মনে 
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হয়, যেখন হইতে সব কিছুর আর্ত, উপনিষদের ভাষায় তাই বল! হইয়াছে 
পৃথিবী পাজস্তম' পৃথিবী আমাদের পাদগীঠ বা! ভিত্তি। জড়বিশ্ব শক্তিপরিপুরিত 
যে পরমাণু দ্বারা গঠিত তাহার মধ্যেই বাসনা, ইচ্ছা ও বুদ্ধির উপাদান অগঠিত ও 
অবচেতন ভাবে অবস্থিত আছে। এই জড় হইতে প্রাণ বাহিরে প্রকাশিত হয় 
এবং প্রাণ, যে মন তাহার অন্তর্নিহিত ছিল, তাহাকে জীবন্ত দেহের সাহায্যে 
মুক্তি দেয় বা বাহিরে প্রকাশ করেঃ আবার মনকে তাহার ক্রিয়ার মধ্যে গুধ- 
ভাবে অবস্থিত অতিমানসকে মুক্তি দিতে হইবে । এ জগতে প্রথমে যেমন অব- 
চেতন যেখানে মন তেমন নয়--পরস্ত প্রারভ্েই পরিষ্ফুট এবং যেখানে মন সচেতন 
ভাবে তাহার অন্তনিহিত স্বাভাবিক শক্তিকে ব্যবহার করিয়া, সকল পদার্থের 
মূলরূপ ফুটাইতে পারে, এমন এক জগৎ আমরা কল্পনা করিতে পারি। সেরূপ 
জগতের ক্রিয়াধারা আমাদের এ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইলেও তথায় 
মন ও রূপের মধ্যবস্তী রূপে প্রাশই ক্রিয়াশক্তির বাহন হইবে। যদিও ক্রিয়াধারা 
সম্পূর্ণ অন্তরূপ হইবে তথাপি মুল পদার্থ বা! শক্তি একই থাকিবে। 

তাহ! হইলে ইহ! এখনই বুঝা! যাইতেছে যে যেমন মন অতিমানসেরই শেষ 
ক্রিয়াফল বাঁ অস্তিম বিভূতি, তন্দ্রপ প্রাণ চিৎশক্তির বা চিততপসের শেষ ক্রিয়। 
ফন্প, সৃভুতবিজ্ঞানই চিৎশ্তির প্রতিভূরূপে স্ষ্টি এবং বিশিষ্টরূপের প্রযোজক । 
শক্তি্বর্ূপ চৈতন্থই যিনি সংস্ববূপ তাহার নিজপ্রকৃতি, এই চিন্ময় সা নিজেকে 
যখন প্রকাশ করে সৃষ্টিশীল জ্ঞান-সংকল্প বা সঙ্ঞান ইচ্ছাঁশক্তিবূপে, তখন তাহাকেই 
সভূতবিজ্ঞান বা অতিমানন বল! হয়। অর্থাৎ চিৎশক্তি যখন খত সুষমার ছন্দে 
অখণ্ড সভার নানারপ স্থির জন্ত ক্রিয়াশীল, তখন তাহা হয় অতিমানস জানসন্থলপ, 
আর সেই ছন্দে যাহা প্রকাশ হয় তাহাকে আমরা জগৎ ব৷ বিশ্ব নামে আখ্যাত 
করি। তেমনি মন ও প্রাণ সেই চিৎশক্তি ও সেই জ্ঞানসন্কল্পের রূপায়ণ--এ 
রূপায়ণের উদ্দেস্ত এক প্রকার সীমা, বিরোধ ও বিনিময়েব মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যক্টিরপের 
সৃষ্টি ও রক্ষণ$ এই সীমা, বিরোধ এবং বিনিময়ের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যন্্রিজীব 
নিজের মন ও প্রাণ এমনভাবে ফুটাইয়া তোলে যেন তাহারা অপর সকল মন প্রাণ 
হইতে ভিন্ু, যদিও বস্্তঃ তাহারা কখনই বিভিন্ন নয় পরস্ত একই সত্যের বিভিন্ন 
আকারের মধ্যে স্থিত এক আত্মা, মন বা প্রাণের খেলা । অন্ত ভাষায় বলা যায় 
যে, সর্ব সংজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান যাহার ত্বরূপ সেই অতিমানসের ব্যঞ্ি ভাব প্রকাশের 
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চরমলীলায় মন দেখা দিয়াছে, মন সেই ক্রিয়াধারা, যাঁহাকে অবলগন করিয়া 
চৈতন্ত ব্যষ্টি ভাব যুক্ত হইয়া, প্রত্যেক রূপের যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এবং সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্বের মধ্যে যে সকল সহন্ধ জাত হইয়াছে সেই সমস্ত সম্বন্ধ লইয়া 
ক্রিয়া করে ; তেমনি চিন্ময় সত্তার যে শক্তি বিশ্বব্যাপী অতিমানসের সর্বধারক 
এবং সর্ববহৃষ্টিকারক ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নিত্য ক্রিয়াশীল তাহার একটা শেষ ক্রিয়াই 
প্রাণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই শক্তি ব্যষ্টি বূপরাজিকে বীর্ধ্যবান করিয়া 
তোলে, তাহাদের রক্ষণ ও পোষণ, গঠন ও পুনর্গঠন করে। এই শক্তির ক্রিয়াকেই 
ভিত্তি করিয়া এইভাবে রূপায়িত ব্য্টিচেতনার সকল ক্রিয়া পরিচালিত হয়। 
ডাইনামে। (03800 ) নামক বিছ্যুতোৎপানক যন্ত্র হইতে যেমন নিয়ত বিছাৎ- 
প্রবাহ উৎপাদিত হয়, তেমনি ব্রদ্মের তপোবীর্ধ্য প্রাণরূপে সদাই রূপের মধ্যে আত্ম. 
প্রকাশ করে এবং কেবল চতুষ্পাশশস্থিত রূপরাজির উপর বহিগ্গমনশীল বীধ্যধারা- 
রূপে প্রবাহিত হইয়! যে তাহার খেল। শেষ হয় তাহ। নহে, পরস্ত চারিদিকের সমস্ত 
জীবন হইতে বা বিশ্বের সমস্ত পরিবেশ হইতে তাহার দিকে অন্তরাভিমুখী যে 
বাঁধ্যধার! বাহির হইতে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহাকেও সে গ্রহণ করে। 
এইভাবে দেখিলে জড়ের উপর মনের ক্রিয়ার উপযোগী এবং জড় ও মনের 
মধ্যবর্ত গ্রাণকে চিৎশক্তির একটা রূপ মনে হয়; যখন মন শুদ্ধভাবের সঙ্গে সম্বদ্ 
না থাকিয়৷ স্গটিক্রিয়ার মধ্য দিয়া পদার্থের শক্তি এবং রূপের সহিত যুক্ত হয়, তখন 
এক হিসাবে প্রাণথকে মনের শক্তি বা বীর্যের একটা বিভাৰ বল! যায়। কিন্ত 
সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে থে যেমন মন একটা বিচ্ছিন্ন স্তা নয় পরস্ত বস্তৃতঃ 
সমগ্র অতিমানস তাহার পশ্চাতে অবস্থিত এবং অতিমানসই তাহার ব্যগ্িভাবের 
শেষ ক্রিয়াফল রূপে মনে পরিণত হইয়াছে, তন্দ্রপ প্রাণ ও কোন পৃথক সন্ত বা 
শক্তি নহে কিন্ত তাহার প্রত্যেক ক্রিগার পশ্চাতে সমগ্র চিৎশক্তি বিষ্তমান, বস্তুতঃ 
একমাত্র চিৎশক্তিই বর্তমান এবং সমস্ত স্থষ্ট পদার্থে তাহারই ক্রিয়। চলিতেছে, দেহ ও 
মনের মধ্যস্থানীয় প্র।ণ ইহার শেষ ক্রিয়া বা অন্তিম বিভূতি মাত্র। সতরাং প্রাণের 
সম্বন্ধে আমরা যাহাই বলি না কেন তাহাতে এই পরতন্ত্রত৷ হইতে যে সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য জাত হয়, গ্রাণ তাহার অধীন থাকিবেই। প্রাণ যাহার বহিরঙ্গ বিভাব 
এবং সাধনযন্ত্র এবং প্ররুতপক্ষে যাহা প্রাণের মধ্য দিয়! ক্রিয়া করিতেছে সেই 
চিৎশক্তির সন্বন্ধে আমরা যতক্ষণ সজাগ এবং সচেতন না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
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প্রাণের প্রক্কতি এবং ক্রিয়াপদ্ধতি আমর! খাঁটিভাবে জানিতে পারি না। কেবল 
তখনই আমরা করন্ষের ব্যিআত্মা এবং তাহার মনোময় ও অয়ময় যনতররূপে জীবনের 
মধ্যে ভগবদিচ্ছা। অন্ুভব করিতে এবং সজ্ঞানে সে ইচ্ছা পালন করিতে পারি। 
কেবল তখনই প্রাণ ও মনের নিকট অজ্ঞানের বক্র বিকৃতি হাঁস পাইতে থাকে এবং 
আমাদের অথবা সর্বরপদার্থের মধ্যে সত্যের যে সরল পথ ও গতি আছে সেই পথে, 
সেই গতিতে ক্রমশ: ভ্রুততর অগ্রসর হুইতে পারি। অবিষ্তার ক্রিয়! দ্বারা! যে খন 
অতিমানস হইতে পৃথক হুইয়। পড়িয়াছে এবং কেবল প্রাণ ও জড়কে মননশীল 
করিবার কাজে তদ্গত হইয়া ডুবিয়া আছে, তাহাকে যেমন সচেতন ভাবে অতি” 
মানসের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হইতে হইবে, তন্্রপ যে প্রাণ শুধু বাচিয়া থাকিবার 
কাজে অভিনিবিষ্ট হইয়া ডুবিয়া রহিয়াছে, চিৎশক্কি তাহার মধ্যে কি উদ্দেশ 
কোন্‌ তাৎপর্য্য বহন করিয়। কাজ করিতেছে তাহা যে জানে না, কিন্তু তবু অন্ধকার 
এবং অজ্জানতার মধ্যে অন্বভাবে সেই উদ্দেশ সাধনে রত আছে, সেই প্রাণকে 
সেই চিংশক্তি সম্বন্ধে সঙ্জাগ ও সাচতন হইতে হইবে; যে জ্ঞান, যে শক্তি ও যে 
আনন্দ নিজেকে নিজে পরিপূর্ণ করিয়] তুলিতে সক্ষম সেই জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ 
পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করিয়া প্রাণকে নিজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে? এই 
অবস্থা, এই মুক্তিলাভ সে একদিন করিবেই। 

বস্ততঃ অন্ষকারময় মনের ভেদকারী ক্রিয়ার অধীন বলিয়! প্রাণ নিজেও 
বিচ্ছিন্ন এবং তম গ্রস্ত হইয়। পড়িয়াছে এবং বন্ধ ও সীমিত মন যাহাদের কারণ ও 
জনক সেই মৃত্যু, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, বেদন! এবং অন্বপ্রকুতির অধীনতা 
ও লাঞ্ছন। প্রাণকে ভোগ করিতে হইতেছে । আমর! দেখিয়াছি এই বিকৃতির 
মূলকারণ নিজের অজ্ঞানতায় বন্ধ ব্যষ্টি জীবের নিজেকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা, 
কারণ মে একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া নিজেকে অন্ত সকল হইতে পৃথক, 
আপনাতে আপনি অবস্থিত এক ব্যগ্টিআত্ম! বলিয়া মনে করে এবং তাহার ব্য 
চেতনায় তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি ও সম্ভোগে তাহার সীমিত সততায় 
সমগ্র বিশ্বলীল! যে ভাবে দেখ! দেয় তাহাই মাত্র সে জানে । সেতুলিয়া যায় যে 
সে নিজে পরম একেরই এক সচেতন রূপ, তাই বিশ্বের সকল চেতন।, সকল জ্ঞান, 
সকল ইচ্ছা, সকল ভোগ, সকল সত্তাকে আলিঙ্গন করিয়৷ তাহার নিজেরই পরম. 
সত্তা যে বিদষ্কমান তাহা মে ভাবিতে পারে না। মনের কারাগারে বদ্ধ এই আত্মার 
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শাসন মানিয়া আমাদের মধ্যস্থিত বিশ্বপ্রাণও ব্যতিক্রিয়ার শৃঙ্ঘলে নিজে বাধা পড়ে। 
সে তখন বিবিক্ত প্রাপরূপে অবস্থিত হয় এবং সীমাবদ্ধ অপ্রচুর সামর্থ্য লইয়া 
ক্রিয়া করে, বিশ্বব্যাপী সমগ্র প্রাণের আঘাত ও চাপ তখন তাহাকে গ্রহণ ও সহা 
করিতে হয়; তাহাদিগকে শ্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে নিজের বলিয়া যনে করিতে 
পারে না। বিশ্বে যে শক্তির মধ্যে সতত অন্তোন্তবিনিময় চলিতেছে, দীন সীমাবদ্ধ 
এবং ব্যক্টিসম্তারূপে প্রাণ যখন তাহার মধ্যে পড়ে, তখন সেই শক্তির খেলার 
প্রচণ্ড শাসন অসহায়ভাবে তাহাকে মানিয়া ও সহিয়! চলিতে হয় এবং যাহা কিছু 
তাহাকে আক্রমণ, ভক্ষণ, ভোগ, ব্যবহার ও পরিচালনা! করে তাহার অভিঘাতে 
প্রথমতঃ শুধু যন্ত্রের মত সাড়া দেয়। কিন্তু চৈতন্ভের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি- 
সত্তা যখন তাহার সংবৃতির অন্ধকারময় জড়ত্ব হইতে বিকাশ পাইতে থাকে, তখন 
তাহার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার অস্পষ্ট বোধ জাগিয়া উঠে এবং 
প্রথমতঃ স্নায়ু এবং তারপর মন দিয়া বিশ্বলীলাকে আপন বশে আনিতে, ব্যবহার 
ও সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করে। নিজের মধ্যস্থিত শক্তির এই জাগরণে আত্মও 
ক্রমশঃ জাগিয়৷ উঠে। কারণ প্রাণই শক্তি, শক্তিই বীর্য এবং বীর্ধ্যই ইচ্ছা এবং 
ইচ্ছ। ঈর্বরচৈতন্তের ক্রিয়ার ফল। ব্যস্টিজীবের জীবন তাহার নিজের অন্তরের 
গভীরে ক্রমশঃ বেশী করিয়। অনুভব করিতে থাকে যে, সে নিজেও স্বরূপতঃ বিশ্বেখর 
সচ্চিদানন্দের ইচ্ছাশিক্তি এবং তাহার নিজের ব্যক্তিজগৎকে নিজ শাসনে আনিবার 
অভীগ্না জাগিয়। উঠে। নিজের শক্তিকে নিজে অনুভব করা, নিজের জগৎকে 
জান। এবং বশে আনার ক্রমবর্ধমান আকৃতি ব্যষ্টি জীবনে দেখা! দেয়। বিশ্বের 
মধ্যে ভগবান যে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে চান এই আকৃতিই তাহার 
মর্ম-পরিচয়। 

কিন্ত যদিও প্রাণই শক্তি এবং ব্যাষ্টপ্রাণের পুতে ব্যটিব্যক্কির শক্তিই পুষ্ট 
হয় তথাপি ব্যষ্টি জীবন ও শক্তি ভেদভাবাপনূ বলিয়৷ ব্যগ্টিজীব কখনও তাহার 
জগতের উপর প্ররুত প্রতৃত্ব স্থাপন করিতে পারে না। সেইরগ প্রতৃত্বের অর্থই 
সর্বশক্তির ঈশ্বর হওয়া) কিন্ত ভেদভাবাপন্ন ব্যন্টিচৈতন্তের সর্ধশক্তির অধীশ্বর 
হওয়া অসম্ভব। যিনি সর্ববসনবল্প ও সর্কইচ্ছান্বরপ শুধু তাহার পক্ষেই ইহা 
সম্ভব; ব্যগ্িব্যক্তির পক্ষে যদি তাহা সম্ভব হয় তবে তজ্জন্ত তাহাকে সর্ব 
সহ এবং স্থৃতরাং সর্বশক্তির সহিত পুনরায় এক হুইতে হইবে। নতৃবা 
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ব্যষ্টিরপে অবস্থিত' খ্যটিপ্রাণ তাহার সীমার 'তিনটী' ্ি মৃত্যু ঘাসনা' এ 
অসামধ্থ্যের অধীন চিরকাল থাকিবেই। 

তাহার আপন সত্তার শ্বভাবের বশে এবং নক সর্বশক্তি আভুপ্রকাশ 
করিয়াছে তাহার 'সহিত সম্বন্ধের নিয়মে ব্য্টিপ্রাণ মৃত্যুকবলিত হয়। কারণ 
ব্য্ট গ্রাণে বিশ্বশক্তির একটা বিশেষ ধারাই প্রকাশ পায় কোটি কোটি রূপের 
মধ্যে একটা কবপকে অবলঘ্বন করিয়া এ ধারা গঠিত, রক্ষিত, পুষ্ট ও বীর্ধ্যবস্ত' হয়; 
আবার যখন ইহার বিশেষ কাধ্য শেষ হয় তখন ইহা! ধ্বংস হুইয়! যায় )' এইভাবে 
প্রতিরূপ.তাহার বিশিষ্ট দেশ কাল ও অধিকার অনুসারে সমন্ত বিশ্বলীলার 'কাজে 
লাগে; দেহমধ্যস্থ প্রাণের বীর্যের উপর তাহার ৰাহিরে অবস্থিত সমস্ত বিশ্বব্যাপী 
বীর্যের অভিঘাত ও আক্রমণ আসিয়া পড়িতেছে, প্রাণ এ সমস্ত 'সতত নিজের 
মধ্যে টানিয়। যেমন গ্রাস করিতেছে তেমনি সেও নিম্মত ইহাদের "দ্বারা ভক্ষিত 
ইইতেছে। উপনিষদের ভাষায় জড় মাত্রের নাম *অন্প', জড়জগতের বিধানই 
এই যে “অন্নভোক্তা অন্নাদ নিজেই আবার অঙক্ঃ। দেহের মধ্যে যে প্রাণ সংগঠিত, 
বাহিরে অবস্থিত প্রাণের আক্রমণে তাহার বিচুর্ণ হওয়ার সম্ভাবন। সর্বদা 
রহিয়াছে, আহারসামর্থ্য যদি তাহার অগ্রচুর হয় বা যথোপযুক্ত আহার ষদি না 
পায় অথুরা তাহার একদিকে নিজের আহাব্রসামর্থ্য এবং অন্তদিকে অপর 'প্রাণকে 
অন্ন যোগাইবার প্রয়োজনীয়তা এবং সামর্থ্য॥ এছুয়ের মধ্যে যথাযথ 'সাফ্যের 
যদি অভাব ঘটে তবে সে দেহাধিষ্টিত প্রাণ আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং 
সে ভক্ষিত হয়, অথব। নিজেকে পুনরজ্জীবিত করিবার শক্তিহার! হইয়া পড়ে, 
স্তরাং ক্ষয় হইয়! যায় বা! ভাঙ্গিয়া' পড়ে। পুনজ্জঁবনের জন্ত, পুনরায় দেহ গঠনের 
ভত্ত মৃত্যুরপ ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়! তাহাকে যাইতে হয়। 

শুধু তাহীই, নয়, আবার উপনিষদের ভাষায় বল! যায় “প্রাণশক্তি যেমন 
দেহের' অন্ন, তেমনি দেহও প্রাণশক্তির অর্দ; অর্থাৎ আমানের মধ্যে যে 
প্রাণশক্তি রূপের গঠন, রক্ষণ এবং নবার়ণের জন্য 'উপাদান যোগায় বা সংগ্রহ 
করিয়া! আনে, তাহাই আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে যাহা! গড়িয়া! তোলে এবং 
রক্ষা করে তাহার. অনেকখানি খরচ করিয়া ফেলে। এই ছুই ক্রিয়াধারার মধ্যে 
সাম্যের যদি ব্যাঘাত বা 'ন্যানতা ঘটে অথবা প্রাণশক্তির বিভিন্ন ধারার মধ্যে 
সাধন) যদি নই হয়, ভবে রোগ. এবং ক্ষয় দেখা দেয় এবং ভাঙ্গলক্রিয়া 'আবস্ত 
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হয়। সচেতনভাবে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্ত প্রচেষ্টা এমন কি মনের পুষ্টসাধনও 
প্রাণের ধারণ ও পৌঁষণকে আরও শক্ত করিয়া তোলে । কারণ ইহাতে রূপের উপর 
প্রাণশক্তিপ্রয়োগের দাবি বাড়িয়! যায়, এ দাবির পরিমাণ আধারে প্রথমে যে 
সঞ্চয় লইয়া গ্রাণ চলিতেছিল তাহার চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে, এবং দাবি ও তাহা 
মিটাইবার উপায়ের মধ্যে যে প্রাথমিক সাম) ছিল তাহা নষ্ট হয় এবং নৃতন 
অবস্থার সাম্য স্থাপিত হওয়ার পুর্বে নানা গোলযোগ আসিয়া পড়ে, যাহা 
সামপ্তস্তের এবং দীর্ঘকাল প্রাণ ধারণের শক্ররূপে ক্রিয়া করে, তাহা ছাড়া 
কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টার লে বহুশক্তিযুক্ত তাহার পরিবেশের মধ্যে সে চেষ্টার 
অন্ুপাতান্থ্যায়ী একট প্রতিক্রিয়া সর্বদা জাগে; কারণ তথায় যে সমস্ত শক্তি 
আছে তাহারাও পূর্ণতা লাভের অভিলাফা, তাই যাহা তাহাদের উপর প্রতুত্ 
করিতে চায় তাহার প্রতি অসহিষু ইঞ্জা উঠে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
এবং তাহাকে আক্রমণ করে। সেখানেও সাম্য নষ্ট এবং তুমুলসংগ্রাম 
উপস্থিত হয়; প্রতৃত্বপ্রয়াসী প্রাণ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, যদি 
সে অসীম না হয় অথব বাহিরের পরিবে শের সঙ্গে নৃতন ভাবে সামন্ত ও 
সমন্ব় সাধন করিতে ন1 পারে, তবে সে সর্বদা বাধা দিতে ও জয়লাভ 
করিতে সক্ষম হয় না, পরন্ধ এমন দিন আসে যখন সে পরাভূত হইয়া 
ভাঙ্গিয়া! পড়ে। 

কিন্ত যে সমস্ত প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, তাহ ছাড়া দেহগত 
প্রাণের প্রকৃতি এবং উদ্দেস্ত সাধনের.জন্ত তাহার একট] মূল প্রয়োজন আছে-_ 
সে প্রয়োজন সান্তের ভূমিকায় সে চায় অনস্তের অভিজ্ঞতা বা আম্বাদদন ; এবং 
যেহেতু যে দেহ সে আস্বাদনের ভিত্তি তাহার গঠনপদ্ধতিই এমন যে তাহা 
সে অভিজ্ঞতাকে সীমিত করিয়া তোলে, স্থতরাং দেহকে ভাঙ্গিয়া! নৃতন করিয়। 
গড়িয়। তোল! ভিন্ন সে উদ্বেশ্ত সিদ্ধির কোন উপায় থাকে না। কারণ 
আত্মা এক বিশেষ ক্ষণ এবং ক্ষেত্রে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখিতে 
গিয়া খন সীমার বাধনে বীধা পড়িয়াছে, তখন পুনরায় অনস্তকে খুঁজিতে 
গিয়। তাহাকে পরম্পরার আশ্রক্ গ্রহণ করিতে হয়, এই ভাবে সে সময়-অভিজতার 
একটি ভাগ্ার গড়িয়া তোলে, ইহাকে সে অতীত বলে, কালের মধ্যে বিচিত্র 
ক্ষেত্র, বিচিত্র, অভিজ্ঞতা ব| রিচিত্র জীবন পরম্পরার মধা দিয়া চলিয়। তাহাকে 
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জ্ঞান, শক্তি, ভোগ বা আনন্দের সঞ্চয় পর পর যোগ করিয়া লাভ করিতে 
হয়। এই সমস্ত অতীতের উপার্জন সে অবচেতন বা অতিচেতন স্থতির 
ভাগ্তারে জমা করিয়া রাখে । এই ধারায় চলিতে গেলে দেহের পরিবর্তন একাস্ত 
আবন্তক হইয়া! পড়ে ; এবং ষে আত্মা দেহে সংবৃত আছে তাহার পক্ষে দেহের 
পরিবর্তন অর্থই জড়ের মধ্যে যে বিশ্বপ্রাণ অন্ুস্থযত রহিয়াছে তাহার বিধান এবং 
অলভ্ঘ্য অন্গশাসন অন্থসারে দেহের নাশ £ বিশ্বপ্রাণ যেমন এক দিকে দেহের 
উপাদান সরবরাহ করে তেমনি অন্য দিকে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাবি করে, 
তাহারই বিধানাহ্থদারে যে জগং পরস্পরের ক্ষণ ক্ষেত্র, সেখানে দেহগত প্রাণকে 
আঘাত পাইয়া এবং আঘাত দিয়া এবং লড়াই করিয়৷ বাচিবার জন্য সতত 
চেষ্টা করিতে হয়। ইহা হইতেই আসে মৃত্যুর বিধান । 

এইখানেই মৃত্যুর প্রয়োজন এবং সমর্থন পাওয়া যায, মৃত্যু প্রাণের অস্বীকৃতি 
নহে, প্রাণেরই একটা ক্রিয়াপ্রণালী ; মৃত্যুর প্রয়োজন আছে, কেননা সাস্ত 
জীবদেহ যে একমাত্র অমরত্ব লাভ করিবার আশা করিতে পারে তাহ হইল 
রূপের নিরপ্তর পরিবর্তন; আর সজীব দেহে সংবৃত সাস্ত মন যে একমাত্র 
অনস্তকে পাইতে পারে তাহা হইল তাহার অভিজ্ঞতার নিরস্তর পরিবর্তন । 
এক জীবনের জন্ম এবং মৃত্যুর ভিতর যে এক ভঙ্গীতে গঠিত দেহ, শুধু তাহার 
নিরন্তর পরিবর্তন যথেষ্ট পরিবর্তন নয়, কেননা মূল রূপভঙ্গীর পরিবর্তন না হইলে 
এবং দেশ কাল এবং পরিবেশের নৃতন নৃতন ঘটনার মধ্যে, নূতন নৃতন দেহের 
মধ্যে সক্রিয় হইতে না পারিলে মনের পক্ষে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা! লাভ, দেশ ও 
কালের ক্ষেত্র মধ্যে স্বভাবতঃ ঘটিতে বাধ্য, তাহা সাধিত হইতে পারে না। এই 
জন্যই দেহ নাশ বা মৃত্যু হয়, এই জন্যই প্রাণ প্রাণকে ভক্ষণ করে ? কিন্তু যাহা 
এই প্রয়োজনীয় মঙ্গলময় পরিবর্তন সাধন করে আমাদের নিকট তাহা অনান্ম- 
সত্তা বলিয়া বোধ হয়; আমাদের চেখে পড়ে শুধু ছূর্বার নিয়তি, আমাদের 
পূর্ণ স্বাতন্ত্যহীনতা এবং ইহার সঙ্গে বিজড়িত প্রবল হ্বন্ব এবং মর্মাস্তিক 
বন্ত্রণাঃ তাই এমন শিবময় বিধান মরণধশ্বণী আমাদের মনের কাছে অবাঞ্ছিত 
একটা বিভীষিক! হইয়া! দঁড়ায়। মৃত্যু যে ভক্ষণ করে, ধ্বংস ও চূর্ণ করে, 
আমাদিগকে এখান হইতে ছিনাইয়া৷ লইয়া যায়, ইহার জন্যই মৃত্যু 
আমাদের কাছে এত জালাময়। এমন কি ম্ৃভ্যুর পরে লোকান্তরে আমর! 


২৩৬ দিব্য জীবন বার্তা 


বাচিক্া। থাকিব এবিঙ্কাস এবং আশাও এ ছুংখ পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে 
পারে ন।। 

আমর! দেখিয়াছি জড়ের মধ্যে প্রাণের প্রথম বিধান পরম্পরকে ভক্ষণ 
এবং মৃত্যু এই প্রয়োজনের সাধন । উপনিষদ বলিয়াছেন যে “অশনায়া! মৃত্যুঃ* 
প্রাগ ক্ষুধারূপী মৃত্যু এবং মৃত্যুূপী এই বৃতৃক্ষা দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। 
প্রাণ এখানে নিজ্বেকে জড় পদার্থের ছাচে ঢালিয়াছে এবং জড় পদার্থ অনন্ত 
ভাবে 'বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং অনন্তভাবে আবার সমাহৃত ব! সঙ্কলিত 
হইতে চাহিতেছে। অনন্ত ভাবে বিভজন এবং সঙ্কলনের এই ছুই প্রবেগের 
মধ্য দিয়া জগতের সমস্ত জড় সত গড়িয়। উঠিতেছে। ব্যন্টিজীব বা জীবপরমাণু, 
বাচিয়৷ থাকিতে এবং নিজেকে বৃহৎ করিতে চায়, ইহাই বাসনার পূর্ণ অর্থ) 
একবার বিভক্ত এবং ব্যস্টিভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেও সে যে সর্বব্যাপী অনন্ত সে 
বোধ গোপনে তাহার অন্তরে রহিয়াছে, তাই দেহ মন প্রাণ ও মনুস্তত্বের 
মধ্য 'দিয়। বৃহৎ হইবার, ক্রমশঃ বেশী করিয়া সকলকে আলিঙ্গন ও অধিকার 
করিবার, সকলকে নিজের মধ্যে মিলাইবার, আপন করিয়। লইবার, সর্বব্যাপী 
অভিজ্ঞতা লাভ ও ভোগ করিবার মৌলিক ও অপরিহাধ্য আকৃতি ও আবেগের 
একট। অনির্ববণ শিখা তাহার মধ্যে সতত জলিতেছে। এই নিগুঢ় ঠচতন্তকে 
জাগাইয়। এবং ফুটাইয়া তুলিবার প্রবেগ দিব্য বিশ্বপুরুষের নিকট হইতেই 
আসিয়াছে, ইহাই দেহধারী ব্যপ্টিজীবের নিকট উদ্দগ্র কামনা! রূপে দেখা 
দিয়াছে। প্রথমে প্রাণ ত্রমশঃ উপচিত, বদ্ধিত এবং প্রসারিত হইয়া এ 
আকৃতির চরিতার্থত। চাহিবে ইহ। অপরিভার্ধ্য, ন্যায়সঙ্গত এবং মঙ্গলকর। জড় 
জগতে পরিবেশকে কবলিত করিয়া অপরকে এবং অপরের বিত্তকে আত্মসাৎ 
করিয়াই শুধু ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই প্রয়োজনের মধ্যে বহুরূপী 
বৃভৃক্ষার সার্বভৌম সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু যে ভক্ষণ করে তাহাকেও 
ভক্ষিত হইতে হয়, কারণ জগতে আছে অন্তোন্তবিনিময়, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, 
ঘাতও প্রতিঘাতের বিধান এবং তাই শক্তি যেখানে সীমিত, সেখানে অবশেষে 
ক্ষয়, পরাভব এবং ধ্বংস আসিয়া পড়িবে, ইহাই জড় জগতের বিধান। 

অবচেতনার মধ্যে যাহ! প্রাণের ক্ষুধারূপে ছিল, তাহাই সচেতন মনের 
মধ্যে আসিয়া উচ্চতর আকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। প্রাণে যাহা কেবল 


মৃত্য বাসনা এবং অসামর্থ ২৩৭ 


ুতুক্ষারূপে ছিল মনোময় জীবনে তাহা বাসনার আকৃতির এবং বুদ্ধিশীসিত 
জীবনে ইচ্ছার আবেগন্পপ ধারণ করে। ব্যগ্টিজীব যতদিন পর্য্যন্ত পুষ্ট ও বঞ্ধিত 
হইয়া অবশেষে নিজে নিজের প্রভু হইতে না পারে এবং অনন্তের সঙ্গে 
ক্রমশঃ অধিকতর মিলনের ফলে জগতের উপর অধিকার বিস্তারের সামর্থ্য 
না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত বাসনার এ গতি ও ক্রিয়া থাকিবে এবং থাকাই উচিৎ। 
কামনার সাহায্যেই দিব্য প্রাণতত্ব বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। জড়ত্ব 
বশতঃ কামনার অগ্নিকে নির্বাপিত করিতে চাহিলে সেই দিবা প্রাণতত্বকেই 
অন্বীকার করা হয়, তাহা কিছু-না-হওয়ার ইচ্ছা বা অসতের অভিনিবেশ 
স্বতরাং অবিষ্তা) কারণ অনন্ত হইয়া উঠা ছাড়া ব্যঞ্িভাব কেহ ত্যাগ 
করিতে পারে না। বাসনার তখনই খাঁটিভাবে পর্ধযবসান হইতে পারে যখন 
সম্প্রসারিত হইয়া তাহা অনন্তের বাসনায় পরিণত হয়, তখনই কামন| দিব্য- 
পরিপূর্ণতা এবং সর্বাবগাহী অনন্ত আনন্দের মধ্যে নিজের পুর্ণ চরিতার্থতা 
খু'জিয়। পায়। মধ্যবত্রাঁ সময়ে পরম্পরকে আহার করা যাহার প্রধান লক্ষণ 
সেই ধরণের প্রাণের স্থানে, পরস্পরের নিকট আত্মদান যাহার চিহ্ন এমন 
ধরণের প্রাণুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে জীববে অগ্রসর হইতে হয়, যে পথে 
ক্রমশঃ দ্ধিকতর আনন্দের সহিত আত্মোৎসর্গ এবং অন্তোন্তবিনিময় হয় জীবনের 
ধর্ম । বাস্টিজীব তখন অন্য জীবের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়! দরিয়া তাহাদিগকে 
নিজের মধ্যে লাভকরে, নিম়্তর যেমন উচ্চতরের নিকট নিজেকে দান 
করে, উচ্চতরও তেমনি নিয্নতরের কাছে আপনাকে বিলাইয়া দেয় এবং 
এই ভাবে উভয়ই পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হয়? মানুষ ভগবানের নিকট 
আত্মোৎসর্গ করে এবং ভগবান মান্ষের কাছে আপনাকে দান করেন ; 
র্যষ্টির মধ্যে যে সর্ধ আছে সে বিশ্বের য্ধ্যস্থিত সর্ধের নিকট আত্মসমর্পণ 
করে এবং দিব্য প্রতিদান স্বরূপ সমষ্টি ভাবের নিজ সতাকে পায় তাহার 
ব্যট্টিসত্তার মধ্যে। এই ভাবে ক্রমশঃ বৃতৃক্ষার বিধি প্রেমের বিধিতে, ভেদের 
রীতি একত্বের রীতিতে, মৃত্যুর বিধান অমরত্বের বিধানে রূপান্তরিত হইয়। 
যায়। জগৎ জুড়িয়া৷ যে বাসনা রহিয়াছে এই তাহার প্রয়োজন, এই তাহার 
সমর্থন, এই তাহার শেষ পরিণতিঃ এই তাহার আত্মসম্পূরণ। 

যেমন সাস্ত অমরত্ব বা অস্ৃতত্বের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় বলিয়! প্রাণ 


২৩৮ দিব্য জীবন বাতা 


মৃত্যুর মুখোশ পরিধান করে, তক্রপ কালের পরম্পর। এবং দেশের প্রসারণের 
মধ্যে সান্তের ভূমিকায় ভ্রমশঃ অধিকতর রূপে তাহার নিজ স্বরূপ সচ্চিদানন্দের 
অনস্ত আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত যে সংবেগ আছে, তাহাই বাসনার 
কূপ ধারণ করে। প্রাণের অসামর্ঘয নামক তৃতীয় বিধানের জন্যই এই সং- 
বেগের পক্ষে বাসনার এ মুখোশ পরিবার প্রয়োজন সাক্ষাৎ ভাবে ঘটিয়াছে। 
সবরূপতঃ অনস্ত শক্তি হইয়াও প্রাণকে ফুটিতে হইতেছে সান্তের আধারে ও 
আকারে ; তাই সাস্ত ব্যষ্টিভাবের মধ্য দিয়া তাহার প্রকটনলীলাতে তাহার 
সর্বশক্তিমত্তাকে অপরিহাধ্য রূপে দেখা দিতে এবং ক্রিয়৷ করিতে হয়, সীমিত 
শক্তি বা অংশতঃ শক্তিহীনত। রূপে ; অথচ যতই হূর্ববলতা, ব্যর্থত ব৷ '্খলনের মধ্য 
দিয়৷ অগ্রসর হউক না কেন, ব্যস্টিজীবের প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে অতিচেতন ব! 
অবচেতন ভাবে সমগ্র সর্বশক্তিমত্তার উপস্থিতি এবং আবেশ আছেই আছে; 
পশ্চাতে সর্বশক্তিমত্তার এই আবেশ ন' থাকিলে বিশ্বে অতি সামান্য কোন গতি 
বা ক্রিয়াও হইতে পারে না, যে সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তিমত্ত! প্রতিপদার্থে অতিমানস 
রূপে অনুস্থযত হুইয়। আছে, তাহার শাসন এবং বিধানে প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক 
গতি বিশ্বকর্মের নমষ্টির মধ্যে স্থাপিত ও বিধৃত হইয়া থাকে । কিন্তু ব্যষ্টিগ্রাণের 
শক্তি তাহার নিজ-চৈতন্তের কাছে সীমিত এবং অসামর্থ্যপূর্ণ ; কারণ তাহার 
পরিবেশের মধ্যে অন্য যে সমস্ত ব্য্টপ্রাণশক্তি আছে তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া 
যে তাহাকে কাজ করিতে হুয় কেবল তাহাই নহে, সমষ্িগত অনন্ত গ্রাণশক্তির 
সমগ্র ইচ্ছা এবং কর্মধারার সহিত নিজের ইচ্ছা এবং কর্মধারাঁর যেখানে তৎক্ষণাৎ 
মিল ন! হয়ঃ সেখানে সমষ্টি প্রাণের অধীনতা এবং অস্বীকৃতি তাহাকে মানিয়া 
চলিতে হয়। তাই ব্যষ্টি এবং খগ্ডিত জীবনে শক্তির সীমাবদ্ধতা বা অসামর্থ্য 
নামক এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। পক্ষান্তরে প্রাণের আত্মপ্রসারণ 
এবং সকলকে অধিকার করিবার যে প্রবল আবেগ রহিয়াছে তাহা তাহার 
বর্তমান শক্তি বা সামর্থ্যের অনুপাতে নিজেকে সীমিত বা পরিমিত করে না, 
অথবা করিবার উদ্দেশ রাখে না। এইভাবে পাওয়ার আবেগ এবং পাওয়ার 
শক্তির দারুণ বৈষম্য হইতেই কামনা! জাত হয়। যদি এরূপ বিষম অনুপাত 
না থাকিত, শক্তি যদি তাহার আকাক্ষিত বন্তকে তৎক্ষণাৎ পাইত, 
যদি সর্বদাই তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বাসনা আসিত না, 
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ভগবদিচ্ছার মত আকৃতিহীন প্রশান্ত এবং হ্বপ্রতিষ্ঠিত একটা ইচ্ছা মাত্র 
থাকিত। 

অবিষ্তা হইতে মুক্ত মনের শক্তিই যদি ব্য্টি জীবের শক্তি হইত তবে 
এরূপ সীমা থাকিত না, বাসনার উৎপত্তির কোন প্রয়োজনও' থাকিত না। 
কারণ যে মন অতিমানস হইতে বিষুক্ত হয় নাই, যে মনের আছে দিব্যজ্ঞান, 
সে মন প্রত্যেক ক্রিয়ার উদ্দেশ, প্রসার বা অধিকার এবং অপরিহার্য পরিণাম 
কি তাহা জানে; তাহা আকৃতি ব। আয়াসে ক্ষপ্ধ বা চঞ্চল হয় না, কিন্বা 
যে উদ্েশ্ত সম্মুখে রহিয়াছে তাহা সিদ্ধির জন্ত যতটুকু বা যে ভাবে প্রয়োজন 
তদন্সারে নিষ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করে। যদি তাহার কর্মের উদ্দেশ্য 
বর্তমানকে ছাড়াইয়। যায়, এমন কি আশ্ত সফলতার সম্ভাবনাহীন কর্মও 
যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, তবু বাসনা বা সীমার সঙ্কোচ তাহাতে 
দেখা দেয় না। কারণ দৈবী ক্রিয়ার বিফলতাও সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তিমত্তার ইচ্ছাকৃত 
খেলা, কারণ বিশ্বের প্রতিকার্যের প্রারস্ত, বিচিত্র অবস্থা পরিবর্তন, আপাত 
ও চরম সফলত! কোথায় কখন কিভাবে ঘটিবে তাহ সমন্তই সে শক্তির 
জানা থাকে। দিব্য অতিমানসের সঙ্গে এক স্থরে বাঁধা জ্ঞানময় মনও এই 
বিজ্ঞান” এবং এই সর্বনিয়ামিকা শক্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্ত 
আমর! দেখিয়াছি জগতে ব্যষ্টিভাবাপনন যে প্রাণশক্তি রহিয়াছে তাহা, যে মন 
তাহার নিজন্বূপ অতিমানস জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই ভেদ ও ব্যষ্টি- 
ভাব আনয়নকারী অজ্ঞানী মনেরই বীর্ধ্য। তাই জীবনের সর্ব সম্বন্ধের 
মধ্যে বিশ্ববিধানের স্বাভাবিক নিয়মেই অপরিহীধ্যরূপে অসামর্থ্য আসিয়। 
পড়িবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কারণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ধ একট। শক্তি, সীমিত 
পরিবেশের মধ্যেও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করিবে, ইহা ভাবা যায় না। কারণ 
তাহ। হইলে সে শক্তি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমতার দৈবীক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছাড়াইয়া 
বিশ্বের খতময় উদ্দেশ্য ও বিধানকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে-_তাহ। হইলে 
বিশ্বব্যাপারে একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয়। ন্থৃতরাং সহজাত এবং অবচেতন 
অথবা সচেতন বাসনার আবেগের দ্বার! পরিচালিত হইয়া এই সমস্ত সীমিত 
শক্তি পরম্পরের সহিত ঘবন্ব ও সংঘাতে প্রবৃত্ত হইবে এবং সেই সংঘাতের ফলে 
তাহাদের পোষণ ও পুষ্টি হইবে ইহাই জীবনের প্রথম বিধান। বাসনার 
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-ক্ীতি ও পদ্ধতি যেকূপ, এ ঘন্ব ও. সংঘাতেরও ভাই । এ ফন্বকেও 'উক্নীত 
হইয়া এমন অবস্থায় পৌছিতে হইবে যাহাতে ইহা পরম্পর্লের সাহায্যকারী একটা 
শক্তিপরীক্ষা হুইয়! দীড়াইবে, এমন হুইবে যেন ইহা আত্মীয় শক্তি সমূহের 
একটা মন্লযুদ্ধ মাত্র, যাহার ফলে জম্মী এবং পরাজিত অথবা বরং যাহা ক্রিয়া 
দ্বার! উপর হইতে প্রভাব বিস্তার করে এবং যাহা প্রতিক্রিয়! ঘারা নিম্ন ' হইতে 
প্রভাবিত হয়, এ উভয়ই সমভাবে লাভবান হয়, উভমেরেই পুষ্টি সাধিত হয়। 
পরিণামে এ ঘন্ব ভাঁগবদ, ভাবের একটা আনন্দ বিনিময়ের উচ্ছ্বাসে বূপাস্তরিত 
হয়, সংঘাতের বিক্ষোভ পরিণত হয় প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনে । তবু দ্বন্ব ও 
সংঘাত গ্রাণের বিজয় যাত্রার পথে প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলময় আর্ত । মৃত্যু 
বাসনা এবং সংঘ।ত খণ্ডিত জীবনৈর এই তিনটা, বিশ্ববচনাতে দিব্য প্রাণতত্বের 
আক্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত গুথমে গৃহীত তিনটা মুখোশ । 


৩৬ 


একবিংশ অধ্যাক়্ 
প্রাণের উদ্ধায়ণ 


বাক্‌ বা বাণীর পথ দেবগণের নিকট লইয়া চলুক, চলুক 
অপ.গণের দিকে মনের ক্রিয়ার আশ্রয়ে ।*.-**"হে শিখা, তুমি 
দবর্গ-সমূদ্দে, দেবতাগণের দিকে চলিয়াছ। তুমি নানা জগৎবাসী 
দেবতাদের সম্মিলিত কর, সম্মিলিত কর হৃর্্যের উপর অবস্থিত 
আলোকরাজ্যে এবং অবরলোকে যে সমস্ত অপবাস করে 
তাহাদের । 
খে? (১০।৩৭।১ ) ৩২২৩) 
আনন্দের অধীশ্বর তৃতীয় ধাঘ জয় করেন; বিরাটের 
আত্মধারা অন্গলারে তিনি সব নিপ্ধারণ করেন। গ্থেনের 
মত শকুনীর মত তিনি আধারে অধিষ্ঠিত হন, তাহাকে উর্ধে 
তুলিয়া ধরেন; আলোকের আবিষ্কারক তিনি চতুর্থ বা! তুরীয় 
ধাম প্রকাশ করেন; ৫সই সমস্ত জলধারায় তরঙ্গিত সমুঝে 
তিনি সংসক্ত হইয়া থাকেন। 
খথেদ (৯1৯৬1১৮১০১৯ ) 
বিষু ত্রিধা পদক্ষেপ করিলেন--আদিম ধূলিজাল হইতে 
তুলিয়া তাহার পদ স্থাপন করিলেন; তিন সোপানে তিনি 
পদক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি রক্ষক তিনি অজয়, ওপার হইতে 
তিনি তাহাদের বিধান ধারণ করিয়া আছেন ; বিধুঃর ক্রিয়া 
চাহিয়া দেখ, দেখ কোথা হইতে তিনি তাহাদের বিধানসমূহ 
প্রকাশ করেন ; স্থরিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ, আকাশে বিস্তৃত 
চক্ষুর মত সর্বদা দ্বেখেনঃ জাগ্রত বিপ্রের! তাহাকে উজ্জল 
অধ্িশিখারূপে প্রজ্ঘলিত করেন- বিষ্ণুর সেই পরম পদকে । 
ধাথেদ ( ১২১১৭-২১ ) 
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আমরা দেখিয়াছি যে সীমা, অজ্ঞানত এবং ৈভবোধ যাহা হইতে জাত 
হইয়াছে সেই খণ্ডিত মর্ত্য মন, জ্যোতির্য় দিব্য চৈতন্যত্বরূপ অতিমানসের 
অন্ধকারময় প্রতিযৃ্ডি, সেই চৈতন্য যে ক্রিয়াধারায় তাহার নিজেকে যেন 
হারাইয়া ফেলিয়! বিশ্বরূপে প্রকট হইয়াছে, মন তাহার প্রথম: অভিব্যক্তি । 
ঠিক তেমনি এই জড়বিশ্বে মৃত্যু, বাসনা এবং অসামর্থ্ের জনক যে প্রাণ, জড়ের 
কারাগারে বদ্ধ ও নিমজ্জিত অবচেতন বিভাজক মনের এক বীর্ধ্রূপে উদ্ভৃত 
হইয়াছে সে প্রাণ অযৃতত্ব, নিত্য-তৃপ্ত-আনন্দ এবং সর্বশক্তিমতা! যাহার স্বরূপ 
সেই অতিচেতন দিব্য মহাঁশক্তির অন্বকারময় প্রতিমৃত্তি। এই সম্বন্ধের দ্বারা 
আমরা যাহার অংশ সেই বিরাট বিশ্বলীলার প্রকৃতি নির্দিষ্ট এবং আমাদের ক্রম- 
পরিণামের আগ্, মধ্য এবং শেষ অবস্থা নিরপিত হয়। প্রাণের প্রথম অবস্থায় 
দেখি তাহ! বন্থুধা বিভক্ত, সেখানে জড়শক্তিচালিত একট! অবচেতন ইচ্ছ। 
আছে বটে কিন্তু তাাকে ইচ্ছারূপে প্রতীত হইতেছে না, তাহ! যেন জড়খক্তিরই 
একটা অন্ধ আবেগ; রূপ ও তাহার পরিবেশের যে অন্যোন্যবিনিময় চলিতেছে 
তাহাতে পরিচালক জড়শক্তির নিকট প্রাণ যেন নিরাঁধ্য এবং অসাড়ভাবে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জড়বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই জড় জগতের যে রূপ 
ফোঁটে, তাহাতে এই নিশ্চেতন, অন্ধ অথচ প্রবল শক্তির খেলা চলিতেছে এবং 
মূলতঃ এই খেলাই সমস্ত বিশ্বস্তাতে বিস্তৃত ও অনুস্্যত রহিয়াছে ইহা তাহার 
বোধ হয়, ইহাই অক্পময় চেতন এবং জড়ময় প্রাণের প্রতিষ্ঠিত রূপ। প্রাণ এই 
আধারের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সচেতন মনের দিকে যতই অগ্রসর হইতে 
থাকে ততই তাহার মধ্যে অভিনব ভাব জাগিতে থাকে এবং একটা নৃতন স্থিতি 
দেখ! দেয়; ইহাই প্রাণের মধ্য অবস্থা যেখানে মৃত্যু, পরস্পরকে ভক্ষণ, ক্ষুধা 
এবং সচেতন কামনার ক্রিয়া দেখা দেয়, সংকীর্ণ সীম! এবং সামর্থ্যের জন্য একটা 
গীড়াবোধ উপস্থিত হয় এবং নিজেকে বাড়াইয়। তুলিবার, প্রসারিত করিবার, 
অপরকে জয় ও অধিকার করিবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা জাগে । ডারউইনএর 
(08:19) অভিব্যক্তিবাদে যে জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় 
হইয়াছে তাহাতে দেখি মৃত্যু, কামনা এবং বিরোধ বা সংগ্রামের ভিত্তিতেই সে 
মতবাদ গঠিত হইয়াছে। মৃত্যুরূপ যে ঘটনা ঘটে তাহাতেও বাঁচিয়্া থাকিবার 
একটা স্ব প্রয়াস.[বর্তমান থাকে কেননা মৃত্যু গ্রাণেরই নেতি বা অভাবাত্মবক 


প্রাণের উদ্ধায়ণ ২৪৩ 


দ্ূপ যাহার পশ্চাতে নিজেকে গ্রচ্ছন্ধ রাখিয়। প্রাণ তাহার ইতিবাচক সত্তা! ব! 
ভাবাত্মকর্ধপকে (0991615৩ 10&কে ) অমৃতত্ব খুঁজিবার জন্য উদ্ধদ্ধ করে। 
ক্ষুধা এবং বাসনার মধ্যেও নিরাপদ তৃপ্তি ও আনন্দের অবস্থায় পৌছিবার জন্য 
একটা সংগ্রাম চলে, কারণ কামনার উত্তেজনা দ্বারা প্রাণ তাহার ইতি সত্তাকে 
প্রলু করে, যাহাতে অতৃপ্ত বুতুক্ষার নেতিরূপ হইতে মুক্ত হুইয়! তাহার অস্তিত্বের 
পূর্ণ আনন্দ সে লাভ ও ভোগ করিতে পারে। তেমনি তাহার সামর্থ্যের সীম! 
ও সঙ্কোচের মধ্যেও প্রসারতা, প্রতৃত্ব, আল্মগ্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশকে জয় ও 
ভোগের দিকে একটা ছুর্দম প্রচেষ্টা আছে, কেননা প্রাণশক্তির এই সীম! ও দৈন্য 
হইতেছে সেই নেতিরূপ, যাহা দ্বারা তাহার ইতিসতাকে, পূর্ণতা লাভের যে 
শাশ্বত সম্ভাবনা! ও সামর্থ্য তাহার মধ্যে আছে, তাহা! লাভের জন্য প্রবুদ্ধ করে। 
জীবন সংগ্রাম শুধু বাচিয়া থাকিবার সংগ্রাম নয়; তাহা] অধিকার ও পূর্ণত। 
লাভের সংগ্রামও বটে ; যেহেতু পরিবেশের উপর অল্প বিস্তর প্রতৃত্ব স্থাপন করিয়াই 
বাচিয়া থাকা সম্ভব হয়, তাহার জন্য হয় নিজে পরিবেশের উপযোগী হইতে হয় 
অথবা পরিবেশকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে হয়; এ জন্য পরিবেশকে 
দ্বীকার করিতে এবং তাহার অনুগত হইতে হয় অথব! তাহাকে জয় ও পরিবর্তন 
করিতে হয়। একথা ঠিক তেমনি সত্য যে পূর্ণতা যত বেশী লাভ হইবে তত 
অধিক কাল বীচিয় থাকিবার নিশ্চয়তা বাড়িয়া যাইবে। যোগ্যতমের উদর্তুনঃ 
(90158$8] 06 0৪ 500656) এই স্থব্তে ডারউইন এই সত্যই প্রকাশ 
করিতে চাহিয়াছেন । 

কিন্তু বৈজ্ঞানিকমন জড় সভার যাষ্্রিক ক্রিয়াধারা প্রাণের উপর আরোপ 
করিতে এবং জড়ের মধ্যে লুক্কায়িত যান্ত্রিক চেতনা দিয়! প্রাণকে বুঝিতে চাহিল; 
দেখিল না যে একটা নৃতন তত্ব প্রাণের মধ্যে উন্সিষিত হইতেছে, যাহার সার্থকতা 
যাস ত্রিভাবকে স্ববশে আনয়ন কর! । সেইজন্য ভাঁরউইনের সুত্রে জীবনের 
আব্রমণশীল তত্বকে, ব্যগ্িপ্রাণের স্বার্থপরতাকে, আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কার 
ও প্রণালীকে এবং অপরকে আত্মসাৎ করিয়! বাচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত 
বড় করিয়৷ দেখা হুইয়াছে। কারণ জীবনের এই প্রথম ছুইটী পর্ধের মধ্যে 
একটা নৃতন তত্ব বা নৃতন অবস্থার বীজ রহিয়াছে, যাহা অঙ্কুরিত এবং ক্রমশঃ 
বন্ধিত হয়, যখন এবং যতটুকু পরিমাণে জড়ের মধ্যে সংবৃত মন, প্রাণধর্মের মধ্য 


